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বৃহস্পতিবার, ২৩শে মার্চ, ১৮৮২ । 


হে মঙ্গলপরূপ, হে পুণ্যশান্তির মিলন, তোমার হুখ 
পুণ্যেতে, অন্য কিছুতে তোমার হুখ নাই। যাহার পুণ্য 
স্তাহারই হুখ। হে ঈশ্বর, তোমার সঞ্তান হয়ে আমরা যাঁদি, 
এই শ্বতাৰ কিছ্ুৎ পরিমাণে পাই তাহ! হইলে বাচিয়! যাই । 
বড় মুখ তাহার মনে, ফে কুচিস্তা করে না, কুকথা বলে- না, 
কুকার্ধ্য করে না। অনেক প্রকার নীচ হীন সুখ আছে সে 
সব দুখ এক রকম; আর আয্মার পবিত্র সখ উচ্চ হুখ, তোমার 
চচুথ, মেইট আমাদের প্রার্থনীয়। এখন উচ্চপদ পাইলে হুখ- 
হয়| সুখ্যাতি পাইলে সুখ হয়। ভাল বাড়ীতে থাকল, 
ভাল খাইলে হুখ হয়। নানা প্রকার পৃথিবীর বস্ততে স্রথ হয় 
স্বা, তোমার হুথ পুণ্যে। পুণ্যই তোমার বক্ষে আনন্দের পদ্ব 
হইয়া রহিয়াছে। আমাদের মা এমন ধাহাকে পেলে সর্বাঙগ 
পবিত্র হয়। এমন মা থাকিতে তাহাকে ছেড়ে আমরা ন 
হুখ চাই কেন? পৃথিবীর মায় প্রবৃতি আসক, সেখানে 





হ দৈনিক প্রার্থী 


কিন্ুখগ নরকের হুখ পশুর। স্বর্ণের হখ দেবতার। মা, 
আমর! দেবীর হখে হখীহব। 
আমাদের সুখ আবার কিসে? তোমাতে, তোমার 
রাজ্য বিস্তারে, তোমার কাধ্য কাঁরতে পারাতে, তোমার 
নববিধান বিস্তার হওয়াতে, এতেই আমাদের হুখ। দেখ মা, 
আমাদের মন যেন তোমায় ছেড়ে অন্ত হুখের দিকে ন। যায়। 
বিবেক পরিক্ষার রাখিব। মাস গেলে দেখিব ধাহার প্রতি যাহ 
করিবার করিয়।ছি, যাহাকে যাহা দিবার দিয়াছি; কাহারও 
আমাদের বিরুদ্ধে বলিবার থাকিবে না। একটা লোক বলিতে 
পারিবেনা থে “আমাদের প্রতি কিছু অন্যায় করেছে” 
বিরেক বলিবে, ভিতরে দিন বেশ গিয়াছে । ম, বিবেক বদি 
ভিতরে দেয় প্রস্নত৷ তবে হয় প্রননন। মা, পুণ্যবিহীন হুখ 
দিও না।. বিবেকী হয়ে হখী হইব। আমরা জময়, টাকা, 
বুদ্ধি বল নষ্ট করিব ন1।! আমরা ভাল হয়ে মার পায়ের নীচে 
পড়িয়া থাকিব। হে মাতঃ, পুণ্যেতে যাহ! হখ আমাদের 
দখাও। পশুর মত খাইলাম থুমাইলাম, ইহাতে সখ নাই,- 
খুবঞউংযাহের সহিত মার কাজ করিলাম, সেব! করিলাম, 
সেই কুখ দাও, যা। হে মঞ্জলমতরি, দয়া করে এমন আশীর্বাদ 
কর, আমর, যেন পুণ্যেতে হুখী। হই, শুদ্ধ ছব এৰং শুদ্ধতাতেই 
হুট হব, এই প্রার্থনা... 50 [মোন] 
 শান্তিহ, শান্তিঃ নি 





দৈনিক প্রার্থণা। ৩ 

অতুল ধনে ধনী । 
শুকুবার, ২৪শে মা্ট,৯১৮৮২ 1 | 
হে অগতির বদ্ধু,হে ছুর্জন অধমের সখা, বণিকের ধন 
গণন| যেমন আবশ্যক, তেমনি হখপ্রদ। কাজ কর যখন 
অধিক নল! থাকে, তখন সে বসিয়া হুখে ধন গণনা করে। কত 
ধনে ধনী সে বুঝিতে পারে এবং বুঝিয়! আনন্দিত হয় । 
চি আমরা কুড়ি বংসরের অধিক ধের বাণিজ্য 
চাল্সাইতেছিক এবং তোমার কুপায্ব বহু রত্ব উপাঞ্জন করি- 
লাম। হে মহাজন, তুমি তোমার ক্ষুদ্র জনকে অঙ্গ মুলধন 
দিয়া তোমার ধন্বের বাজারে কেন! বেচা করাইলে। কিনিলীম, 
বেচিলাম, সঞ্চয় করিলাম, প্রচার করিলাম, সাধন করিলাম, 
পুণ্য সঞ্চয় করিলাম। দেশ দেশান্তরে কারবার করিলাম । 
ষত প্রচার করি মুপধন বাড়ে । ঈশ্বর, কত ধনে ধনী হই- 
লাম। আনার হ্রদয়ের ধন ভাষার খুলি, খুলিয়া দেখি 
কত ধন সঞ্চয় করিলাম; আমরা পুধিবীতে তোমার দেহের 
আন্পদ্; কত রত্বথনি হইতে কত বত্ব উপার্জন করিলাম। 
সহস্র সহস্র লোক কত কন পাইতেছে, কিন্ধ আমরা নিকবীকার 
ঈশ্বরের পুজা! করিয়া কত নুখী হইলাম। হে পরমেশ্বর, 
জীব কলছ বিবাদ লোভ রাগ পরিত্যাগ করিয়া একবার 
দেখুক তুমি কত দিলে। আমর! এত পাপে কলঙ্কিত 
হইয়াও তোমার ঘরে আসন লইলাম। শ্রেষ্ঠ ধর্গ, মব- 
বিধানের ধর্ম পাইলাম। ন্বর্সের দেবতাদের সহবাস সস্তোর্গ 








মু ১১ | দৈনিক প্রার্থনা । 

করিলাম। পরলোককে বাড়ীতে আনিয়া রাখলাম । ইশ 
শরীগৌরাজকে ছই ..পার্ষে বসাইলাম। সহত্র সহস্র লোক 
বলিতেছে তোমাকে জান! যায় ন'। কিন্তু, মা আনন্দময়, 
আমর!+তোমার ঘরে বদিয়া বলিতেছি, তোমাকে জান যায়, 
দেখ! যায়, স্পর্শ কর! যাষ। আমরা এত পাপী হইম্বাও 
তোমার ঘরে বসিয়া! বাটি বাটি অনূত পান করিতেছি । এন 
“চেয়ে সৌভাগ্য আরকি হইতে পারে? ধন্য আমাদের 
কপাল, যে এত দুঃখী পাপী হইয়াও এত হুখু পাইলাম । 
আমরা আন দ্র স্বরূপের সন্তান। আমাদের ঘরে অনেক টাকা! 
জম্বিয়াছে বে আমর! পরিবার পুত্র পৌর পাড়ার লোককে 
দিতে পারি, অর ভারতে, সহ্দক্স পৃথিবীতে, বিস্তার করিতে 
গারি। মা, আমরা এ রকম করে যেন সময়ে সময়ে ধন 
গধথন। করে তুখী হইতে পারি। আমরা অসাধু তাহা জানি 
কিন্ত এই পাপের ভিতরও আমরা যাহা! দেখিতেছি, পাই- 
তেছি, শুনিতেছি তাহা! কে পারে? একেবারে মা. বলিয় 
দৌঁড়িয়া গিয়া তোমার হাত ধরিতেছি। -ইহা মূর্খ অসভ্যের 
পাগলামি নয়। বিজ্ঞানের সঙ্গে মিলাইয়া, জ্ঞানের রথে চড়িক্কা 
মার বাড়ী যঘাই। সত্যের আলো জ্বেলে, মার মুখ দেখি। 
মা, তোমার নববিধান গরীব কাঙ্গালদের এত ধনী করিয়াছে! 
পৃথিবীর ্মাশ! বাড়ক। পৃথিবীর অমাবস্যার" "পৃর্ণচত্র, 
উদ্বস্ু হোকৃ। আমার মত অনেক দুঃখী বলিতেছে, যে 
নরবিধান মানিয়াছে তাহার অনেক লাভ হইয়াছে । হে ঈশ্বর, 


৯৯ শাল শান পাপা সকপ 
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যেমন কবিরা ্িগ কাটাইকতছি+এর চৈষ্বে এন আরগ- 'ভাল 
করে দিন কাটাই যে যব রত দিয়াছ তাহ যেন গরলোক্ষে 
লইয়। যাইতে পারি। আমর! মাকে প্েখিরা দেশিয়! হখা 
হইব। অতএব সেই পুখ বাড়িয়ে দঃও।৯ হে কক্ণাসিন্ধু, 
দয! করে এমন আনীজাঘ কর অ'মরা মেন কুচিন্তা পাপে মনকে 
করত সবিক্ষত না করি, আলস্য পাপে যেন উপাজ্জিত ধন না 
হারাই, ডিও নব্বিবান সাধন করিতে করতে দিন দিন 'আরওঁ- 





রঃ উপাস্রন করি! ৬ মো] 
| শাি শাছিঃ শাডিঃ। | 


সত্য প্রচার । 
 শনিরার, ২৫শে মার্চ, ৯৮ । ূ 
হে পিত; হে নবহ্ধিধান রাজ্যের জী” আমরা কি প।রি- 
লাম. তোমার, ধঙ্ছের্‌, জ্যোতি প্রকাশ করিলাম "ন।। 
পুথিবীতে তোমার, শত্যের সাক্ষী হইতে আসিয়া, ধর্খরাজ, 
আমরাশ্বক ঠিক, সবুজ দিয়াছিক না, আমর! কোন বিষয় 
গোপন কনিরা নিখ্যা আাক্ষ্য*দিয়া অবিশ্বাসীর মধ্যে গত 
হইলান? নৃতন সত্য শুনিলে পৃথিবী জাগিয়! উঠে; 
পুরাতন সত্য শুনিলে পৃথিবী ঘুমাইয়া থাকে। যখন 
তোমার কোর্স লোক. তোম!র নৃতন সত্য প্রচার্ধ করিয়া- 
ছেন পৃথিবী জাগিয়া উঠয়াছে। হে হরি, যদি মেই উং- 
সাহ, মেই হুপ্তোখিতের প্রথম জাগ্রত অবস্থা এই ভারতে 
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দেখা ন৷ যায় ও তবে দোষ! করিয়াছি, তবে বোধ হয় -সাক্ষীর! 
স্কোপন” করিয়াছে; আরুও বলি স্সারের ঘৃষ খাইয়াছে। 
সে জন্ত তোমার বিচ্মরের সমক্ষে সত্য কথ! বলিতে পারি- 
লাম না। হয় লোভে, কিন্বা ভয়ে, কিম্বা উভয়ের উত্তে-. 
জনায় সত্য কথা ঢাকিলাম। নতুবা নতন কথা শুনিষণ 
কেন পৃথিবী জাগে না? কেন, বলিব তবে, মা? আমাদের 
লোবেরা ভীক।. যে যে কথা লিলে মাণষ চটে তাহা বলি 
না বলিতে সাহস হয় না। মত্যের কথ, ভ্ঞ পবিত্রতার 

কথ।, আদেশ নীতির কথা, সমাজ সংস্কারের কথ। সবই বলি, 
কিন্তু এই প্রত্যেক কথায় খ্কিছু বাদ দিয় বলি। দল পু] 
রাখিবার জন্য সত্যকে বন্ধ করিষা রাখিযাছি। . নাথ, কি 
হইল? নৃতন কথা কতকগুলি আছে।, ভারি চম২কার। 
পৃথিবীকে জাগাইরাধভুলিতে পাবে।' ্রত্যে ক কেন বলিতে- 
ছেনন!+ এই আমার হাতে ঈশ্বর কাঁধে: (তাহার কথ। 
শুনিতেছি। একজন আগে গিয়া বলিয়া গেলেন, প্থাহা , 
বপিবার শীনত্র শীঘ্র বলিঘ্ন লও ।* তাই, মা তোক্জার প 
'ছুইয়া এই নিবেদন করিেছি, আমাদের মধ্যে ভীঞ্তা 

যেন আর না থাকে। সর সত্য এখনও বলি. নাই তাহ 1. 
যলি। মা, কিছু ইহারা বলুন যাহা শনিক্ লোকে ঝুঝিবে 
যাহা. হয় পাই তাহা হহতেছে, যাহা শুনে" নাই তাহা 

স্তনিতেছে, বাহা কথন করে নাই করি ইহ] রাদেশ 
-বেড়াইতে ঘান, নৃত্ুন কথ! বলির! আহন। আমরা সত্যসকল, 
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ঢ]কিয়া রাখিতেছি। - চন্দগ্রহণ হজ হাই 1. হে 
ঈশ্বর, আমরা সত্যসকল-্রল। ভাল ভাল কথা বঙ্লি, নীতির, 
কথ। ৰলি, ধর্থের কথা বলি, পুরাতন.” “বেদান্তেধ কথা 
বলি। যাহাতে পৃথিবী চমকিয়া উঠে আর নববিধান জাকিয়া 
উঠে সেই সব কথা ইহ্ারা”বনুন। অ|বার রা মা, যাহা 
গোপুনে শুনিয়াছি তাহা বলিতে হইবে। অভয় দান 
কর। আমাদের ভীক মন বড় ভীত হয়েছে। | এবার 
ভয় বারণ কর.; মা, নতন কথ বলিতে তয় পাইব কেন? 
আক্ষ্য দিতে আসিয়া ছ, তোমার, _বিচারালয়ে সত্যসাক্ষ্য 
দিব) স্বয়ং পরত্রদ্ধ বিচাপাতি। * * গা" কাপে ভয়ে কাহার 
কাছে সাক্ষ্য দিতে হুইবে। কোন ভাই মিথ্যা সাক্ষ্য 
দিও না। "যাহা বিখ্বাস কর, মান, মান। উচিত, তাহাই বল। 
ছে কণাসিন্ধু হে দয়াময।, আমাদিগকে দয়া করিয়া এই 
আশীর্বাদ .কর, আমরা তর চরণতলে পড়িয়া যাহা শুনিব, 
নবনিধানের ঈদয় সত্য পৃথিবীর কাছে, তোমার পুত্র কন্ত- 
দের ন্ধাছে টি ফেন প্রচার করিতে পারি এই টি 


শাডিঃ সাজি শাস্তিঃ। ৃ 





*সুগলরূপ সাধন | 


৫ রবিবার, ২৬শে মার্চ, ৯৮৮২ | 
হে অন্ত করুণা, জীবন্ত পিতা, আকাশে হৃর্ধয এবং 


চন্দ, পৃথিবীতে, অগ্নি এবং জল,” তোমার রাঝজ়র বিচিত্রতার 
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প্ররিচয়ছ্লিতেছে, এবং একট অনুল্য তত্ব“শিখাইতেছে। 
এক বুগ্ততে তেজ, আর এক বস্ততে কোমলতা, ছুইয়ের 
সামগস্য' তোমার 'জগতে। ইহা হইতে এই কথ। উদ্ভাবন 
করিয়! লইতে চাই যে, ঠাকুর, ধন্দজগতেও এইবূপ, আকাশে 
ছুইটি পৃথিবীতে ছুইটি। স্বর্গে আমাদের ধন্মরাজ পিতা 
এবং স্বেহমধী মাতা, আবার পৃথিবীতে আমরা পুরুষ এবং 
নারী। দক্ষিণ “হস্ত এবং বাম হস্ত, শৃধ্য এবং চন্দ, তেজ 
এবং কোমলতা, আ্মমর্ দুই ভাব লইদ্জা ধ জান ,করিব। 
ধর্মের একাঙ্গ সাধন অর্থের কারণ হয়।, , ছুই »অন্ু, ধর্ম 
ধখন হুচারুরূপে মিলিত হয় তখন তোমার প্রকাণ্ড, ধর্মীরাজ্যে 
আমরা সকল প্রকার সামএস্য দেখিতে. পাইব। তোমাতে 
পুণ্য তেজরূপে, ভালবাসা জ্যোংস্ারূপে রাম করিতেছে 4 
যুগল সাধন কৰিতে হইবে | প্রেম স্বরূপ, তোমার মপিরে, 
পবিত্র উপাসনাস্থানে, যেখানে, হরিনাম, হয়, সেধানে পুরু- 
দের বামে তরী থাকিবে ;.এবং ছুজনে একত্র হইয়া তোমার 
নিন নাম সাধন করিবে, টা: বসর : ধণ্দের 
রঃ পুকষ দুজনে মিনিতল না হয়। ও তুমিব যাহাদের বাধিত 
য়াছ, যে দম্পতি তোমার কাছে এক স্থাত্রে বন্ধ হহয়াছে সাধা কি 
টএুধিবা তাহাদিগকে ভিন্ন করে? যৃদি করে মহা অনিষ্ট 
"হয় হে ধর্রাজ, হে, পতিতপাবন, যদি বন্রমান বিধানে 
তোমার এই বিধিহয় তবে সকলে একত্র হইয়া ভজন সাধন 
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করি। সকলে সংসারতীর্থের ভিতর ধর্বুকে অবেষণ কর). 
ধের অক্ষয় ফল সঞ্চয় কর। দুই লা হইব্রা প্রক হও? 
হে ঈশ্বর, আমর! প্রত্যেকে আপন আপন শ্ীকে ধন 
মপদিরে টানিব্া আনিব। এবং যদ্দি. তোমার কাছে 
যাই হুইজনে যাইতে চেষ্টা করিব। হে ঈশ্বর, এই অবাধ্য 
মস্তক তোমার কাছে নত হউক। .সময় আসিয়াছে 
যখন প্রত্যেকে আপন আপন সহধগ্মিণীকে লইয়া তোমার 
ধরব সাধন করিবেন। তোমার এই আজ্ঞা আসিয়াছে। 
পিতা, বামে যদি স্বকে বসাইতে চাও তবে তুমি দয়া 
করে আসন দিয়া তাহাকে বসা*ও। ছুইটি দুইটি, 
পথের পথিক হইয়া তোমার ধর্ম সাধন করিব। তোমার 
কোলে ছুই ন্ভান, ঈশা এবং শ্রীগৌরাঙ্গ ; তোমাতে পুণ্য 
এবং আনন্দ ছুই। তোমার দাস আসিল, দ্রাসীকে ডাক 
দাস দাদী হই মুর্তি পৃথিবীতে; স্বর্ণে প্রিতা মাতা ছুই 
মুত্রি। দয়াময়, কপা করিা এই আশীর্বাদ কর আমরা যেন 
তোমার এই ষুগলকপ সাধনের নৃতন বিধি আদর করিয়া 
মন্তকে ধারণ করি এবং কায়মনোবাক্ট্ে তাহা সাধন 
ক্রি । এ মো] 
শাতিহ শাস্তি শাভিত। - | 
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১০ দৈনিক ও প্রার্থনা | 
দাস ও ছানী। 
সোমবার), ২৭শে মার্চ, ১৮৮১৭ 

হে দয়াল প্রভু, হে চিন্তামণি, আমরা কেমন হইব? 
ঠিক দাসের মত; আক্ঞাধারী ভূত্যের মত। যেমন ভোমার 
মুখ হইতে অনুজ্ঞা বাহির হইবে, “বিবেক দাও, ভক্তি দাও” 
অমনি ধেন তোম'র আদেশ পালন করিতে পারি। ইহা 
ভিন্ন জীবের পরিগ্রাণ হই'তে পারে ন!। : আন্গত্যই পরিত্রাণ, 
প্রভুর সেবাই সুখ কেন পারি না তোমার কথ শুনিতে ? 
তুমি যখন কাম ক্রোধ সংসার আসক্তি ত্যাগ করিতে বল, 
কেনপারি না? আমরা তোমার মতে চলি না, নিজের মতে 
চলি। আমরা সমস্ত দ্বিনের মধ্যে তোমার কটা কথ। শুনি? 
কট! কথ। শুনির! চণ্ল ? তোমার আজ্ঞা শুনিলেই আখাদের। 
কল্যাণ হয়, তোমার নববিধানের রাজ্য স্থাপন হয়, কল্য।- 
ণের বাজ্য স্থাপন হয়। তোমার আনুগত্য যেন ম্বীকার 
করি। তোমার আজ্ঞা যেন পালন করি। পালন করি 
ন! বলিয়া কষ্ট পাই। আমরা দিনের মধ্যে যতবার তোমার 
কথা শুনি ও মানি যেন তাহার মত কাজ করি। তোমার 
ঈশার ্বাথায় কেন গৌরবের মুকুট পরাইলে ? তিনি 
তোমার আজ্ঞা পালন করিলেন বলিয়া ।, অতএব মা, এই 
 প্েবীসন্তানের দৃষ্টান্ত আমাদিগকে গ্রহণ করিতে দাও। 
এই তোম'র দাস এবং দাসী যেন সকল প্রকার পাপ বন্ধন 
হইতে মুক্ত হয়, যত প্রকার পাপ আসঠির ব্যবধান আছে 


দৈনিক প্রার্থনা । ১১ 
তাহা যেন দূর হয়। হে পরমেশ্বর, আমর! ছুই জনে তোমার 
দাস এবং দ্বাধী, তোমার হাত ধরি, ধরিয়া তোমার আজ্ঞ! 
পালন করিব। তোমার মন্দির ঝট দিব। তোমার ইন্ছা- 
মত সান পালন করিব। তোমার সেবা করিব। যা, 
তোমার সন্তান এই তোমার দাসীকে লইয়া আসিল। 
এখন" যাহাতে দুজনে উদ্ধার হহ তাহাই কর। একলা 
নর কিন্তু সন্ত্রীক পরিত্রাণ অন্বেষণ করিতোছি। দেবী, নিরাশ 
করিও ন|। তাহা হইলে তোমার নববিধান পূর্ণ হইল। 
কলে আহ্ন। ছলে দলে, যোড়া ধোড়া আনুন; দাস 
দাসী হইয়৷ আহ্ন। প্রতিজন আপন আপন ভার্ধ্যা বামে 
লয় আহুন। এই জলপ্লীবনের সময় সকলে ধোড়া যোড়। 
হইয়া! নববিধানতরীতে আরোহণ . করিয়া জলপ্লাবন হইতে 
বাচুন। এই যোড়। যোড়া মিলিয়া নৃতন নৃতন দেশ স্থাপন 
করিব। দুজনে যদ্ধ খুব এক হইয়! যায় তাহা হইলে 
অধম থাকিবে কেন? শরীরের অন্বন্ধ গেল, দুজনে 
মিলিক1। সংসার করিবে। দ্রাস দাসী কেবল তোমার ত্বর 
পরিকার করিতে লাগিল, তোমার সেবা করিতে লাগিল 1. 
দয়াময়, বিবাহের সময় আসিয়াছে। পুরাতন বিবাহ উজ্জ্বল, 
করিবার সময় আসিয়াছে। হরি হে, যদি এই হুকুম হইল 
তবে হুকুম. পান করি। মা চান “ছুই কেলে ছুজনকে 
রাষ্থিবেন। তিনি ডাকিতেছেন, সকলে. আয় না৷ সকলে ূ 
দৌঁড়ে আয়, শখ বাজাইতে বাজাইতে আয়, স্তব স্তুতি করিতে 
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খাল হে রাফতর দয়া টব আশীর্বাদ কর 
এই আত্মাগুলিকে, ইহারা খেন তরায় নঙ্গী ্মাত্মাগুলিকে 
সঙ্কে লইয়া যুগলরূপে ধর্থ সাধন করিত্বে করিতে তোমার 
নববিধান রা করিতে পারে। [মো 

শাভিঃ বাসি শাডিঃ। 





আমাদের কার 1. 
মঙ্গলবার, ২৮শে মার্চ, ১৮৮২। 

হে দ্রীনশরণ, হে পাপীর গতি, ধ্দি এখনই আমাদের 
জীবন শেষ হয়, এই মৃহ্র্তে যদি আমরা ইহলোক ছাড়িত্বা 
পরলোকে যাইতে পারি, তাহাহুইলে কি আমরা আহ্লাদিত্ 
হইয়া যাইতে পারি? কাজ কি শেষহইয়াছেধ তোমার 
নিকট হইতে যাহা ভার লইম্া আসিয়াছিলাম তাহ! কি' 
করিয়াছি? হে পরমেশ্বর, ছুটিজিনিষের হিসাব তোমার 
নিকট দিতে হইবে । একটি মনের টিতর পুণ্যসঞ্চষর, 
আর একটি বাহিরে আমাদের প্রতিভা জীবদের জীবনে: 
স্থাপন । সঙ্গের সন্রী কেবল খশা।ট জমাট পুণ্য । তাহাই 
ষদি হয়ে থাকে, অর্থাৎ কুচিন্ত অহঙ্কার রাগ লোভ কারন 
এ সব যদি মনে ন! থাকে, মম .বিবেকী হইয়া থাকে, তাহা 
হইলে তোমার মস্তান হাধিতে হাসিতে স্বর্গধামে চলিয়া যাইবে। 
তোমার কাছেখাট না হইলে কিছুতে পরলোকে থা, বার 

মুক্ত হহব-না। হাজার কেন সভ্য অনুষ্ঠান. করি, প্রচার করি, 








দৈনিক প্রার্থন। ! [১৩ 





০০ পক সপ সক 


বই লিখি, রাস্তায় রাস্তায় নেচে নেচে গান করি, তাহা তুমি 
গ্রাহ করিবেশনা, যদি লোকের ভিতর প্রতিভা স্থাপন ন৷ 
করি। প্রতি প্রচ্মরক কতকগুলি লোকের জীবন প্রস্তত 
করিবেন, ০সেই লোকের। তাহার লেখা পুস্তক হইবে । তৰে 
তুমি "তুষ্ট হইবে মা, তুমি লক্ষবার বলিয়াছ ফল প্রসব, 
ন! করিলে তোমার বাগানে রাখিবে না। এক এক গ্রাছে 
হাজার ফল ফলিবে। এক এক প্রচারক-বৃক্ষে হাজার ফল 
, ফাঁলিবে, ত। সে দিকে কাহারও দৃষ্টি নাই। তুমি ঘে বলিয়া- 
ছিলে পৃথিবীতে আসিয়া! আমরা মানুষ তৈয়ার করিব, 
পারবা গঠন করিব &- মা, কৈ জ্ঞানে, প্রেমে, নববিধানের, 
ভাঁকৈ কাহাকে গড়িয়াছি কোন পরিবারকে গড়িয়াছি ? 
কি ভাবশিষ্ট জীবন যাহাতে এই বিষয়ে মনোযোগী হই 
তাঠাহ কর। দব়(মরি, রাশি রাশি পুণ্য দাও আমাদের হুদক়ে। 
আমর! থেন বলিতে পারি যেস্আমরা.নববিধান দিয়া অনেককে 
প্রস্থত করিতে পারি্বাছি। শীঘ্র শ্রীঘ্ব সকলে কাজ 
করির। লউক যে কাজের জন্ পৃথিবীতে আসিয়াছি। পাপ 
দুর হউক । হে অগতির গতি, কুপা করিয়া এই আশীর্বাদ 
কর যাহাতে অনার কাজ ছাড়িয়].যাহার জন্য পৃথিবীতে আদি- 
য়াছি মি কাজ করিতে পারি ক্টই প্রার্থনা । . [যো] 
শান্তিঃ শাস্তিঃ শান্তিঃ। 
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 বধবার, ২৯শে মাচ্চ, ১৮৮২1 

হে পিতা, যাহা বলি ভাঙ্গা যেন বিশ্বাস করি যাহা 
বিখাস করি তাক! যেন বলি, এ প্রাপ্ন” এখন খাটে 
না। কারণ আনা আগে অনেক, কথা” বলিয়াছি যাহ! 
বিশ্বাস কত্তি না, সন্দেহ করি। এই কথা তখন বলি, 
ব্লিয়াছি ব।; বলিঃকতাভা যেন “অআন্তরবের সহিত উন: 
করি। দয়ামার। এ আমাদের আাপারণ সমাজ, সাধার 
ধশ্ন বিধান, জাধাবুণ বারস্থা নু্গী। " সেই” ফে আমর! 
ক্মলিয়াছি যে জগত পুরিতে ঘাঁুতে কখনক্জ্ধ্যের খুব নিকটে 
আসিয়া পড়ে । এখন সেই, সমর।  এগৌরাঙগের সম, 
ঈশর সময়, কুকের সময় আসিসাডিল, আর এই এক সময । 
আমাদের জগত পরিলমণ করিত করিতে মেই জায়গা 
আসিমাছে, যেখানে পশ।: জগত গঠিদ্যাছিল। আনৌরাঙগ 
যেখানে ন/চিয়াছিতেন, কর দেখান শিল্পাণি আন করিয়া, 
বিশ্বাসকবিতে পতি হব; পথবা আঙাদিগকে প্রবঞ্গক, 
কপষ্ঈ বলিবে। গুধিরী দেই উন্নত স্ানে আসিয়াছে, সেই, 


ছিলেন। .আ'ম্রা মাখে কালয়াড এ কথ। এখন যেন হাতি 


ধর কধ্যের পনপটায অনু করি তাছে।। কিরণ. গায়ে, 
' লাগিতেছে। ভাবি ণিকাটে আংপিয়াছে । হে ঈশ্বর, মহঞ্বার 
ভা মা" ন্ট বা রদ ক্রি (১. ই প্‌1প নচিগ্ন! রহিল সে 


আঁমন্ধ যে সমন 'এধিকীত উত্ধারের সমর এহ্খর্ণ টুপি চুপি 
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ভাকিলে, পৃথিবী, টি নাকি টাটা পাও? ঈশা, 
তোমরা নাকি বারাগুয় দাঁড়াইয়া পুথিবী দেখিতে পাও ? 
আহা কি সুখের অময়। কিন্তু এ সময়. আর থাকে ন। 
বুঝি। এইবার গড় গড় করির! গড়ি স্টেশন হইতেঃ চির ) 
যাইবে। কত্ত শত [দী.পরে তোমার বাড়ীর, ঝুছে আপি- 
যাছি কি সৌভাগ্য । এইবার কাছে থা [কিতে থাকিতে 
তাল করিয়া তে!মার কপ দোঁধিরা লই। খানিক পরে গাড়ী 
সরিয়; গেলে সকলে কাদিবে! ওরে মন, যদি কাদৃবি ইহার 
পরে, তন্ৰ আমোদ লুটয়! লও। জীব, এইবার ক্বর্ণে নিশান 
উড়িতেছে দেখির] -লও। ন্র্গে ঈশা মুখা কীন্তনে বাহির" 
হইয়াছেন দেখিয়া লও। মহ্বোষসবের সময় দেখিলাম ভাল, 
শুনিলন ভাল, হইলাম না ভান। প্রেমমিন্ধু, দুঃখী ভুঃখিনী- 
দরের হইয়। প্রার্থনা করিতেছি সকলে ঘেন মনের সাথে 
দেখিয়। লইতে পারি। জগদীখ্র, এখন যদি ঈশা বুদ্ধের 
জারগার পৃথিবী আর আমরা ছড়া 'ইয়৷ থাকি তাহা হইলে 
এবন অন্পযুক্ড হইলে হইবে না, আমাদের মধ্যে তাহাদের 
ভাব চাই ম্বে, সেরকম জীবন চাই। প্রাণের হবি, পুণ্য 
শান্তি দাও৭ ,পরিবার শুদ্ধ করিয়া লও, মা, কেবল কি 
মুখের কথ "্বীলিতেছি ? নাঃলইবে কিছু? এই জায়গায় কি. 
ঈর্শা ঈড়াইস্বাছিলেন ?. এই জায়গায় ককাড়াইয়া কি বলিয়া" 
ছিলেন যে “আমার পিতার বাড়ীতে অনেক ত্র ? পং মৈশ্বর, 
তর কৃপায় শুভক্কুণ দেখিয়াছি, খুব মহোহসবের সমু গা 








১৬ দৈনিক প্রার্থনা । 


এখন এই সমক্বের উপযুক্ত যাহাতে হই তাহাই কর। এ সব 
শ্রী পুত্র পরিবার সংসার মানি না। ধর্খের সংসার, ধঙ্ছের 
সম্পর্ক, নূতন সংসার, নৃতন পরিবার স্থাপন করি। এখানে 
সংসারের কান্না চলে না। এখানকার মত- লইয়। চলিতে 
হুইবে। য়! জগজ্জননী, মধ্যে দঁড়াইয়! রহিয়াছ। আমাদের 
সকলকে জাগাইয়! দাও। উপযুক্ত করিয়া দাও । মার নামে 
রণভেরী বাজাইয়া নববিধান পূর্ণ করি। আর বিষর়ী 
সংসারী 'পাপী হইলে চলিবে না। এই লোকগুলোকে 
বাঁচাও । ঈশার মত, মুষার মত কাজ করুক, গন্য কাজ 
ইহাদের নহে, নহে, নহে। ব্রন্ধাত্ডেশ্বরি, দয়া করিয়া. এই 
আশীর্বাদ কর যেন সময়ের উপযুক্ত কাজ করিয়া, স্থানের 
উপযুক্ত কাজ করিয়া আমরা এ জীবনকে শুদ্ধ রুরিতে 
পারি । [ মো. 
| শাভিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। 





অনলস কাধ্য । 
বৃহস্পতিবার, ৩০শে মার্চ ১৮৮২ । 
হে দরীনশরণ, হে পাপীক্প... গতি, আমরা কিভাবে শেষ 
জীবন কাটাইব? আমাদের রোগ, শেক, জিজ্ঞাসা করিজ্ডভে 
কি ভাবে আমরা জীবনের অবশিষ্ট ভাগ কাটাইব ? 
এঙীডিয়া কাটাইৰ কি শান্ত ভাবে কাটাইব? হে প্রেমময়, 





দেমিক প্রার্থনা । ১৫ 
খুব উৎসাহ টাও, না এখন শান্ত যোগ চাও? সিংহের 
আফ্রালন চাও. এখনও, ন্‌ তপন্দীর যোগ নির্জন সাধন. 
চা? হে ঈতবর, জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমরা, উতর দাও ্ 
তোমার কি ইচ্ছা এখনও এই ভ ভগ্ন শরীর সেই রকম, 
করিবে কপ্চক। ভারতে তোমার মন্দির স্থাপন*ইইল টক? 
লোকে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া একবার তোমাকে ডাকে, জীবনে 
মাধন «নাই ; বিষরচক্কে ঘুরিতেছে। তোমার আসল 
মৃর্পির অধিক নাই। এই অবস্কাতে আপন। আপনি 
লুঝিতেছি, এখনও উৎসাহ চাই, দৌড়াদৌড়ি চাই, বেশ 
কাপান চাই। রগ্র শরীর বলে এখন এত কিক্রপে পারিষ ? 
কিন্তু তোমার আজ্ঞা । তবে, ঠাতুর, অর বিলশ্ব কেন? 
প্রহার. কর। জানিয়ে দাও তুমি ছাড়িবে না। তোমার 
দাগ হইয়াছি, এই আমাদের গৌরব ও মৃহত্ব। আর 
ইনার সঙ্গে শাতভাবে সাবন ভজন করিতে বল তাহাও. 
করিব। » ঠাকুর, তুমি বলিতেছ আর দিন কতক. খাট, 
দৌড়াদৌড়ি কর্‌, তার পরে কোলে করিব। -ঘয়াময়ি, 
আমাদের মাথায় তোমার আশীর্কাদ আহ্‌ুক। তোমার 
আজ্ঞা যেন আমরা পূর্ণ করি। ছেলে মানুষের মত, ষুবার, 
মত খ্ব ধুমধাম করিতে হইবে। যার্দ তোমার এই আজ্ছাঁ 
হইল” তুর জাগাইর়। তোল। অলমদের পরিশ্রমী. কর, 
ধাটাও। মা, তোমার ইচ্ছা! পূর্ণ ছউক। জ্র্ণেতে যেমন, 

পৃথিবীতে তেমনিঞভোমার পবিত্র ইচ্ছা পূর্ণ হউক তোমার 


১৮ দৈনিক প্রার্থনা । 





দাসের আপনাদের কুচি ত্যাগ করুক! বলুক, প্রভূ যা 
বলেন তাই হউক। বাহকে পরিশ্রমী কর। বিশ্রামের 
অময় পরে আছে। আমাদের মধ্যে খুব উতমাহ হউক 
শক্জামরা খুব কাজ করি লোক তৈয়ার করি, তাহার পরে 
| ভুমি বলিবে "আহা! তোমরা বিশ্রাম কর। এ সব লোকেরা 
তোঁমাদের কাজ করুক।” দয্বাময়ি, এ সময়ের উচিত কাজ 
করি। সকল সাধুদের ম্মরণ করিয়া তোমার কাজে আমর! 
পত্বিশ্রমী হই, কুপামঘি, কুপা করিয়।' এই আশীব্বাপ 
.ৰর। | মে] 
শান্তি; শান্তিঃ শান্তিঃ। 


০০০৯ পারার 


ব্রহ্মবাণী শ্রবণ 
গু-নুবার. ৩১ মাচ্চ) ১৮৮২ ও 

হে প্রেমের সাগর, হে জীবের উদ্ধারকন্তী, মনের মধ্যে 
তোমায় বানী শ্রবণ খ্ান্ভাবিক অবস্থা করিয়া দন? তুমি 
প্রত্যেকের স্বাদে তোমার কথ। শুনিবার, ক্ষমতা স্থাপন কর! 
নতুষ! নববিধান নববিধানন্রপে পরিণত হইবে লাএ হে 
ঈশ্বর, তুমি কি এপ মনে করিয়'ছ যে এবার নববিধান 
মানব বুদ্ধিকে একতা দিবে এবং ভ্রম অন্ধকারে পড়িনে 
লোক দিবে? এবার কি বিবাদ-তুদ্ধি যাবে ₹ মি কি 
আনে করিঘ্বাছ যানুষ এক ব্রহ্বাণী শুনিবে, এক কথা শুনিয়া 





পি হকাররা ৯০০৭ ০ জান ৮. 


দৈনিক পরাথন! | | ১৯ 


এ ৬ পল ৮৮ লা ০ পর পাস পাত ০০৮০ কা এমপি, 


চান এক পথ ধরিবে তোমার এক বিধি গ্রহণ করিবে ? 
তাহাই যদি তোমার অতিপ্রাক্ তবে সেই শুভদিন আমাদের 
ভিতর আন্গক। বুদ্ধি ঠিক কর, তাহা হইলে প্রেম হইবে, 
মিল হইবে। নতুবা সকলে পাঁচ পথ ধরিবে, অমিল হইবে, 
প্রেম শুকাইবে। হে পিতা, দি আমাদের সমস্ত জ্ঞান 
তোমার প্রদত্ত জ্ঞান হয় তাহা হইলে ভাবনা আর রহিল 
না। মানুষ অস্ত্রের সহিত তোমাকে ডাকিয়। কখন কি 
বিভ্রান্ত হইয়াছে হে-ঈশ্বর, ভমনিবারণ নাম ধর; ধরিয়া 
আমাদের মনে ভাল বুদ্ধি দাও। আমরা এই সহজ বুদ্ধিতে 
সুঝিতে পারি যে যখন তুমি আমাদিগকে ত্রক্গবাণী শুনিতে: 
দিবে তখন আমাদের ভ্রম তুমি রাখিবে ন)। . আমর! 
কুবুদ্ধির ভিতর দিয়া যেন কুপথে না যাই। সকলকে 
এক কর। ব্রঙ্ষবাণী শুনিতে দাও, তাহা হইলে তে 
অন্দে আর হইবে না। তুমি এই উপাসনাধরে বসিয়া 
খুব স্প্ঘ করিয়া বলিতেছ “এই কাজ কর, এই কাজ 
করিও না, অনুক জিনিষ চুঁইও না, তোমার রুচি- এই 
রকম. কর,. ক্তোমার এই নির্পিষ্ট কার্য আছে -ততাহা 
 তুষ্ধিকর *' হে দয়াময়। আমরা শুনিতে যদি না. পাই 
বড় পছুঃখ।.*তুমি নিশ্চয় কথা কহিতেছ। যেমন "পাখী 
স্ডাকে, কাণে নিশ্চয় শোনা ম্বাইতেছ, তেমনি ত্রহ্মপল্সশী 
ভিতরে হুর করিয়া কথ। ' বলিতেছ, নিয় শোণা যায়। হে 
দয়াময়; জানিতে দাও, শুনিতে দাও) বুঝিতে দাও । বিত্রান্ত 





চি ূ দৈনিক প্রাথনা। 


৮০ পি? সপ নিন 


হইতে চরিত না, খেন হি সাধন চিন যে সাধনে তোমার 
কথা সধ্ধদা শুনিতে পাইব। শট. ,. [মো] 
ৃ ডি কি “শান্তির । 





পি শখ । 
শনিবার, ১লা এপ্রেল ১৮৮২ । 
২ হে দয়লিস্, গভিনাধ, যদি ুখী করিলে তবে ভাঁল 
করিয়াই সুখী কর। হুখের দোষ নী থাকে এমন উপার 
কর।' হে দীনদয়াল, তোমারই পুজ্জা অক্চনায় আমা, 
দের আনন্ব: এবং তোমারই অন্নায় আমর! সুখী থাকি, 
এই তোমার অভপ্রায়। কিন্তু আমরা অন্ত কাধ্য করিলে 
কি সখ হয় না? তাহাও হয়। সেই দৃধা করে বন্ধ করে 
দাও; যে কাজ করিতে ভুমি বলিলে না, সে কাজ যেন আমর! 
নব করি। মা, তোমার নিকট হইতে একটু নুখ পাইলে" 
আমরা খুব সুখী হইব। যদি পবিক্রাস্মা হইতাম অন্যার, বিষয়ে 
কখনও হুখ. হইত না। আমি যদি দয়া ধশ্ম, না করি, ছুটে 
মিথ্যা কথা" রলি, মায়াতে বদ্ধ হইয়া উপাসনা র ' "নিয়ম, 
লদ্ষন করি, সে দিনও সুখ হয়। সেইটি হইতে দিও না। 
(তোমার সঙ্গদ্ধে আমার ধশ্নু স্থির কর। তে'মার হাসি মু 
দেখিলে হুখী হইব। ধ্দি পাপ করিয়া তাহা দেখিতে না 
পাই তাহা হইলে খুব দুঃখিত হইব। তোমার প্রনননত) 
গাইলেই সুখী হইব। আব কিছুতে নয় হুখশাি পবিত্র 


দৈনিক প্রার্থন]। ই 


রি ০১১০ 


করিয়া দাও । নামে ভর্তি, জীবে দয়! দাধন করিতে করিতে 
সেই যে অপূর্ব স্বর্গীয় সন্তোষ রস হয় তাহাই দাও।, 
তাহাই দাম তোমার নিকট 'চাহিতেছে। অনেক দিন কষ্ট: 
পাইতেছি, এবার যেন হুত্ী হই। অশুদ্ধ সুখ “হই 

উদ্ধার কর। শুদ্ধ হখ দাও। তোমার ধর সাধনের হুখ, 
তোম্বার কথা শুনিবার সুখ, তৌমাকে ভালবাসিবার হ্খ 
এই সমুদয় দাস তোমার নিকটে চাহিতেছে। দয়াময়, শুন্ধ_ 
হুধে আমাদিগকে সুখী: কর, আমর পৃথিবীর অন্তায় হখ 
ত্যাগ করিয়া ভ্তাবসঙ্গত " ধশ্মের ভুঙ্ধে সুখী করি, আমা-. 
দিগের এই প্রার্থনা। সুখের ভিতর যেটুকু বিষ পমানডে 
সেট্কু বিনাশ কর। নির্মল শাভি দাও। শুদ্ধ স্খরস পান. 
করি। প্রতিজ্ঞা করিয়া ধর্মব্রত পালন করিব যে পাপ করিব না; 
পাপ করিয়। যে হুখ হয়ু তাহা আমরা লইব না। মা আনন্দ- 
ময়ীর আর্দেশ পালন করিতেছি ইস্ছাতে যে সখ তাহা আমা 
দিগকে দাও। হে জননি, সংসার যদি হুখী করে €তোমার' 
সম্পর্কে যেন হ্খী করে। দয়াময়, আর কিছুতে (হু 
“হইব না, তোমাতে কেবল স্বখী হইধ। হে ক্ষরুণাময়ি, 
দয্না করিয়! এমন "আশীর্বাদ কর আমরা যেন সুখের লোভে 
পাপ পথে না যাই কিন্ত শুদ্ধ থাকিয়া সুখী হইতে 
পারি। ৰ ূ ০৬ [ মো] 


২২ দৈনিক প্রা রঃ । 
অ স্থরতার বধ অচল ]. 

রবিবার, ২র! এপ্রেল, ১৮৮২) 
হরে দীনবন্ধু, ছে হদগের সাঁর ধন, পৃথিবীর সকল দিন 
সমান যার না। হে স্হরি) নদীর জল আজ বাড়ে, আজ 
কমে; চান্দের কখন হাঁস, কখন বৃদ্ধি; কখন জীত, কখন শ্রীক্ম : 
কখন, যৌবন, কখন খানঈক্য, রই প্রকার পরিবর্তন চারি- 
দিকে ; আমাদের অবস্থাও কখন ঠিক থাকে লী। কিন্তু এই 
সকল অস্থিরতার মধ্যে তোমার বিশ্বাসী- স্থির থাকেন! 
তোমার সাধু ভক্তের! বাঁহিরে নান। প্র্কার অবস্থায় চাঞ্চল্যের 
ভিতর স্থির থাক্কিতেন। হরি, যাহারা অস্থির তাহারা নীচ, 
এইশন। আর বাহিরের অবস্থা সি হউক না কেন অন্তরে 
মেঘ নাই, বৃষ্টি নাউ, অন্ধকার নাই, পরিষ্কার, এইক্ধপ অবস্থাই 
প্রাথনীর। আমর! পৃথিবীতে থাকিয়া বাঁঘুআোতে একবার 
“এদিক, একবার ওদিক, একবার দুখ, একবার ছুঃধ; এক- 
বার রোগ), একবার দ্দাস্থ্য, এইবরূপে চালিত ইভিডি। 
“তোমার, বিশ্বাসী, মানার তাহার নড়ে না: বড় জল পড়িলে 
হিমাপর জ্তাঙ্দে খর্নিক খানিক কিন্তু তে [মার বিশ্বাসী অচল" 
ব্টল। ঈশর, তোমার প্রহ্কাদকে পৃথিবী কি না করিল? 
প্রন্কাদ কিবলিল? অত পরীক্ষার মধ্যে স্থির হইয়া দ্রহিলা বাঃ 
এই হওয়া, ঠাকুর, বড় শক্। আমাদের অবস্থার বদ 
স্ইলেই মনের বদল। হে প্রেমঘূপ; তুমি যদি আম(দিগকে 
আন্তবিক দত দাও, পরই, অবস্থায় অস্থিরভারঙ্গমধ্যে স্থির 
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খাকিতেস্পারি। বাহিরে 'হুষ্ব হোক, ছুঃখ হোক; রোগ 
হোক, সুস্থ থাকি; কট হোক, বিপদ হোক। মন স্থির শান্ত 
থাকিবে। কাঙ্গালের প্র ্, আমাদিগকে দয়া করিয়া! বা [হিরের, 
অবস্থায় অতীত করিয়া! দাও । বাহিরের কোন অবস্থা 
আমাদিগকে যেন টলাইতে না পারে। ব্রহ্মপাদপদ্ধমে মন যেন 
চিরস্থির থাকে। মনের রাজ্য কৈ" ক্েখানে তক্ত বাস করি- 
বেন? তা বাহিরের রাজ্য । অ্রের রাজ্য কৈ,ঠাকুর ? 
যেখানে নত গ্রীষ্ম কিছুই নাই । যেখানে পাহাড় নিষ্ন-.. 
মি কিছুই নাই । কোথায় সেই শাস্তির রাজ্য যেখুননে 
যোগী নিত্য শাস্ত হইয়া ধ্যানে বমিবেন, সেই রাজ্যে লহয়া 
টল আমাদিগকে । সেই অনন্তর প্রেম পুণ্যের রাজ্যে আঙ্গা-- 
[দগকে লইয়। চল। যেই রাজ্য স্থির, শান্ত, সেখানে শাস্তিঃ 
শ1৪ নিয়ত উচ্চারিত হইতেছে ৷ মেখানে পাপের উপদ্রব 
নাই, ঘেখানে কোন প্রকার চাঞ্চল্য নাহ, সেখানে জল স্বীত 
হয় না কমে ন, সেখানে বাক্কক্য নাই, রোগ নাই, সেখানে 
»:শীগ্ব নাই, ঘেখানে অঙ্গকার নাই। প্রেম, সেই ঘরে. 
অস্যদিগকে দয়া করিঘা লইর। চল। ধহ মগ্রলময়, হে. 
কপামন্্, তি কুপা করিয়া এমন আশীগংদ ক্র আমরা 

ধেন অবস্থার অতীত হইয়া স্থির স্থরতাৰে যেন তোনার শ্রীপদ 
সাধন করিতে পারি এবং সকল প্রকার চাঞ্ল্ের তিতির দিন 
দিন শুদ্ধ এবং হুখী হইতে পারি। টি [মৌ 
এ শান্তি; শ।ভিঃ গ্রাি। চি, 


২ দৈনিক ্রর্থন | 


রূপ দেখিয়া ষ | 
সোমবার, ৩র! এপ্রেল, ১৮৮২। 

হে দীনদয়াল হরি, ধাহার শ্রীপাদপদ্ম তাপিত প্রাণের 
একমাত্র শাস্তি, ধাহার ধন উশ্বধ্য দীন ছৃঃখীর একমাত্র 
আশ। ভরসা, তোমার কাছে আমরা এই ভিক্ষা করিতেছি যুগে 
মুগে ভক্েরা তোমার দে দেখিয়া মত্ততার অবস্থা পাইয়া- 
ছিলেন, সেইরূপ দেখাও । সকলে বলে তোমার বূপ এক। 
কিন্ত এক হইলেও সকলে এক বূপ দেখে নাকেন? তোমাকে 
বৈরাগীরা এক রকম, ভুক্রেরা এক রকম, যোগীরা এক রকম 
সংসারীরা এক রকম দেখে। কেহ দেখিবামাত্র আনন্দে 
কাদিয়া উঠিল, কেহ দেখিয়াও শুক্ধ মন লইয়া! রহিল। এক 
হইয়াও তুমি কত রকম হইয়া প্রকাশিত হও । দয়াময়, এমন 
সময় আছে তোমাকে কত ডাকিলাম কিন্তু তেমন আনন্দ 
হয় ন|।* আবার এমন সময় আছে তোমাকে দয়াল বলিয়া 
ভাকিবামাত্র প্রাণ কািয়া উঠয়াছে। হরি হে, আমার মনে 
এই হইতেছে যে, দেখিতে যদি হয় তবে সেই রকম করিয়া 
দেখিতে হয যাহাতে তোমার পায়ে মাথা রাখিয়া থাকিতে 
ইস্ছা! হয়, সাধু হইতে ইন্ছা! হয়, পাপে স্বণ। হয়, থুব দামান্ 
পাঁপ করিতেও ছুণা হয়, মা হইয়া আসিলে যদি এমন ভাবে 
দেখা দিয় যাও যে চিরকাল মনে থাকিবে, সে দেখা দিলে 
জার কি আমাদের সংসারের লোভ হয়, আবম! ক্ষীণ হয়? 
সেই যে মাতানে! দেখা যাহা! যুগে যুগে খষি ভক্তের দেখিয়া 
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পাপী পাপা পপ ৮ পপি? 


টি রঃ এক দেখা, হে দেখা পাইলে আর সব ছাড়িফা 
দিতে ইচ্ছ! হয়। , পাপ ছাড়িতে কি আর গৌণ হয়? হবি, 
দেখ! দিতে এসেছ কাছে এস না? ছুটো কথ! কও। পাকে 
পড়ি রূপটা দেখাও, তাহা না হইলে হুর্জনের পরিত্রাণ হইনে, 
না। ম| বলিয়া ডাকিয়া অমনি চরণতলে পড়িলাম, আর 
কোন ধিকে যাইতে ইচ্ছা হয় না। কিছু করিতেও ইচ্ছা 
হুয় না। দয়াল হরি, যদি দেখা দিলে তবে আর একটু মাত্রায় 
দেখা দাও। যদ্দি পাষগুদলন নাম ধরিতে চাও এরূপ ধর; 
দেখি আর মজি, আর পড়ি। আমরা সাধন করি, মা বলে, 
খুব ভাকি। প্রেমসিন্থু, কৃপাময়, গরীব বলিম্না ভাল করিয়া, 
দেখা দিয়া যুগে যুগে গমন মন চুঝি করিষাছ তেমনি আমাদের 
প্রাণ মন চুরি কর। [মো] 
শািঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ। | 





মাবন। 
মঙ্গলবার, ৪ঠ এপ্রেল ১৮৮২। 


ছে পরম দয়ালু হে. অকিকননাথ, নববিধানের মধ্যে 
মার আদর কৈ? রাজার আদর, পিতার আদর, স্টিকার 
আদর,.ব্রঙ্মাশুগতির আদর কিছু কিছু দেখিতে পাই, কিন্ত 
জননীর . আদর তেমন দেখিতে পাই না।. আমরা রি, 
জননীকে ভুলিলাম.? আমরা কি. নবাবধানের ভে্তন্ক 


খ্ও 


২৬ দৈনিক প্রার্থনা | 

সাধন করিলাম না! যত কেন ধোগ সাধন করি না) মা 
বলে না ডাকিলে সব যিথ্য।। জীবন মিথ, দিন মিথ্যা । 
হরি হে, আমাদের কাছে তোমার মা নাম আদরের নাম 
করিয়। দিলে । মার নামে নূতন নূতন গান বাধিয়া দিলে। 
বিপদ্ধকালে মার দরজায় আঘাত করিতে বলিলে, ছুঃখের 
সময় মার কাছে কাদিতে বলিলে, আর: ছোট ছেলে যেমন 
মার কোল জড়াইয়া থাকে তেমনি তোমাকে আশ্রয় করিয়া 
থাকিতে হইবে বলিলে। কিন্তু মা নামটি ধরিয়া রাখিতে 
পারি না। আমাদের মত নরাধম যে তোমাকে ম1 বলিয়া 
হাসিয়া হাসিয়া ডাকিবে, তোমার অঞ্চল ধরিয়া বেড়াইবে, 
ইহা অত্যন্ত উৎকৃষ্ট কথা। মা, হুখের ধন পাঠাইয়াছ, এবার 
মা নাম করিয়া কাজ করি, সাধন করি, বেড়াই, এইটি করিতে 
হইবে। বাপের চেয়ে এবার মাকে বাড়াইতে হইবে! তুমি 
মা হয়ে অন্তঃপুরে সংসারের ব্যবস্থা করিয়া দিবে; মা 
হইয়া হুদয়ের তিতর পরমাক্টীয় হইয়া থাকিবে। মা বলিয়া 
না ডাকিলে চলে না। মা বলিয়া! উন্মাদ হইয়া তোমার নাম 
বধর্তন না করিলে চলে না। আমাদের ম৷ ধন অতি সুন্দর ধন। 
মার কাছে যাই, মা মা সপ্তহরে সাধন ভিন্ন বৃদ্ধের উপায় 
দেখি না। মা,দিন গেল, এখন ক্রমে ভয় বিপদ বাড়িতেছে, 
পাছে নিরাশ হই, শুষ্ক হই, অবিশ্বাদী হই; তর হয় বলিয়া 
মাকে ডাকিৰ। ভীত মনই তোমার হাত খুব অড়াইয়া 
ধরিয়া থাকে । আমানের এখন যত ভব হইবে এদিক ওদিক 
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শপ তাপ পি শিশ্ন শশী শীত বাটি 


তাকাইৰ না। মার বুকে মুখ রি দব। মার আদেশ 
শুনিব, মার কাজ. করিব, মার মুখ দেখিব, আর মাঝে মাঝে 
মার বক্ষের সুধা পান করিব। কেষল ভাকি মা তোমায়, ক্ষুদ্র 
পশুশাবকের মত। বুদ্ধিবিহীন আমর! আমাদিগকে কোল 
দাও। এখন চারিদিক অন্কার দেখিরা মাকে ডাকিব, 
এখন মা মা বলিয়। কিছুদিন ডাকিয়া লই, তোমার পা খুব 
জড়াইয়া থাকি। তোমায় যেন খুর তালবাসি। সকল 
ব্যবস্থা তুমি করিয়া দাও, আমরা অংসারের সকল ভার 
তোমায় দিয়া কেবল মা মামামা বলিয়া. ডাকিব। তাহা 
হইলেই জীবন সার্থক হইল । আনন্দ পুর্ণ হইল। মার মত 
মি নাম লাই, মার মত ধন. নাই । অতএব 'জীব, মা বলে 
আদর করিয়া ডাক। ভাল-করিয়' হুধামাধা মা নানটি কর। 
হে দয়াময়ি, কাঙ্গালের জননী, এই গ্ররীবদের এই আশীর্র্বাদ 
কর, আমরা যেন অবশিষ্ট জীবন ম বলিয়া ডাকিয়া বকল 
পুপ্য শান্তি পাই, কপা করিয়া, : ভগবতী, এই আশীর্বাদ 
কর।- 70 [মোঁট 
শান্তি. চি শাস্তিত। | 








শত স্পপেিাস্পীিশ পপ শপ শিপ পী স্পা তি সস পর 
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পবিত্র অন্ন। 
| বুধবার, ৫ই এপ্রেল, ১৮৮২ । 

হে পিতা, পৃথিবী এট। স্বীকার করিবে না যে, শ্বভাষ চলে 
যায়, ঘপিলে মাজিলে স্বভাব বদূলায়। আমরা একজন নয়, 
সকলেই এ দৃষ্টান্ত দেখাইলাম। ইহারা প্রেম করিতে জানে 
ন1। ভক্তের! বলে ধর্মের মহিমা কৈ রহিল, যদি কাল সাদা 
না হয়, কৃষ্ণাঙ্গ গৌরাঙ্গ না হয়? এজন্ত তাহারা 'চিরফাপ 
বলিয়া গিয়াছেন স্বভাব বদলায় । . আমর! মরিবার পুর্বে ইহা! 
দেখাইয়া! যাইধ। হরি, দেখযাহারা ঈর্যান্িত রাণী লোভী 
তাহাদের সেগুলো আছে কি মা। যদ্দ থাকে তবে তো 
স্বভাব বদলায়' না। যদি পেঁখিতাম রাগী লোভী অহঙ্কারীয়া 
এ দলে এসে বিনয়ী লোতশুন্ জ্রোধশুম্য হইয়াছে, ওবে 
পৃথিবীকে বলিয়া যাইতাম, এই গ্লেখ স্বভাবের পরিবর্তন হয় 
ধর্খের মহিমায় । হরি, এখনও উপায় যায় নাই। বদল হয় 
ইহার প্রমাণ কি এ দলে নাব্যন্ত হইতে পারিবে? এখনও 
ঘ্দি সম্ভব হয় ছুটে! পাঁচট। বদল হউক। ন্বভাব বদল 
হইল না বলিয়। কাজগুলোও সেই রকম রাখিয়া যাইতে 
হইবে? মা স্বতাব তো বদল হইল ন!। কিন্তু মা, চেষ্টা 
করিতে হইবে। গরীবের প্রার্থনা তোমার চরণে, এই 
প্রেরিতদের তোমার ঠাকুরবাড়ীর অন্ন খাওয়াও। পৃথিবীর 
লোকে যেন ইহার পরে বলে, মরণ পধ্যন্ত চেষ্টা করিয়াছে : 
সন্তিষধ দিবার যে ওঁষধ দিয়াছে। মা, এখানকার লোকে 
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কেবল তুমি যাহা দিবে তাহাই থাইবে। কেবল তোমার 
টাকা, তোমার চাল তাহা নয় তোমার. বানা পর্যন্ত খাইবে। 
তুমি অন্গকে ধম্মানন করিয়! প্রচারকষে ডাকিম্না তাহাদের 
উদ্রে পবিত্র করিয়া দিবে। ভবিষ্যতের লোকে যেন 
জানিতে পারে শ্বর্গ থেকে শেষ পথযস্তবইষধ দিয়াছে, মানুষ 
গ্রহণ করুক আর না করুক। তোমার ঠাকুরবাড়ীর ভাত 
যদ্দি তোমার অভিপ্রেত হয় আমরা যেন কু্ঠিত হই ? হবির 
প্রেমে মুগ্ধ হইয়া হরির বাড়ীর অন্ন খাই। নববিধানের ভাত 
থাইয়] দেখি ইহাতে ভিতরে নববিধান গজায় কি না। যতদিন 
বাচিযা আছি এই হস্ত দিয়া তোমার কাজ বরিব। পবিত্র 
অন্ন আহার করুক, প্রচারকের হস্ত পবিত্র হইবে, জিহয। 
পবিত্র হইবে, শরীর পবিত্র হইবে। বে যাহা করিবে 
করুক, বিধান পবিত্র থাকুক, দরবার নিক্ষলঙ্ক থাকুক। হে 
মাতঃ, হে অনপূর্ণ, দয়া করিয়া তুমি আমাদিগকে এই 
আশীর্বাদ কর যেন, ভাই বন্ধু মিলিয়া তোমার হস্তের সান্তিক 
পবিত্র অন্ন খাইয়া প্রাণথকে দিন দিন শুদ্ধ এবং ত্খী করিতে 
পারি। | | [ মো] 
. শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 
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হে ভগবান, তুমি বলিতেছ কিছু হইল না, আমিও 
স্কাহাতে সায় দিতেছি। আসল কাজে নববিধান যদি 
নিক্ষল হইয়া থাকে, তোমার সায় দেওয়াই ঠিক। তুমি যদি 
বল, তুই তে। কিছু পারিলি না, তাহা হইলে আমি আমার 
খিক্লদ্ধে তোমার নিকট সাক্ষ্য দিব। কিন্তু অক্ষম হইব, 
আবার মিথ্যা! কথা কহিব? কাজ কি? যাহা হইবার হইল, 
'এখন- তোমার কথা সত্য বলিয়া মানি। নববিধানের অর্থ 
-এই” খুব বিভিনতা প্রভেদ থাকিলে প্রাণের ভাই বলা যায়, 
খুৰ মাতামাতি মেশামেশি হইতে পারে। আর প্রতি জনের 
-ভিতরই জ্ঞান, ভগ্ফি, কশ্খু, বৈরাগ্য, ঈশা, মুষা শ্রীগৌরাঙ্গ, 
বুদ্ধ সকলের ভাব দেখা যাইবে । তাহা যদি না হইল, কেহ 
একটু একটু ভক্তি, কেহ একটু একটু জ্ঞান, কেহ একটু 
একটু কত) কেহ একটু একটু বৈরাগ্য দেখান, তবে সে 
পুরাতন বিধি হইল, রথখানা উপ্টে। দিকে গেল। তুমি 
'হুইজ না, হইল ন।' বলিয়া প্রতিবাদ করিয়া উঠলে । তবে এ 
নববিধি নয়, পুরাতন বিধি। মা, আমি নীল লাল সাদ। 
গব রঙ্গ লইয়া মালা গাথিতে চাই,কিস্ত যে বঙ্গ চাই সে সব 
বঙ্গই দেখিতে পাই না। কেমন করিয়া মাল! গীথি ? মী। 
তুমি দলিতেছ, অলৌকিক কীর্তি স্থাপন কর; সকলেই দেখি- 
তিছি লৌকিক) কেমন ক্রিয়া হইবে ? কোটি টাকা দিয়া বাড়ী 
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করিতে হইবে, এক্ক পয়মাও নাই, কেমন করিয়া হইবে? 
চড় চড়ি ক্লাধিতে হইবে, আলু, পটল,শাক আর এই হইল 
থোড় বেগুন উচ্ভে, যে তিনট! চাই তাহার একটাও নাই, 
কেমন করিয়! হইবে ইহারা বৈরাগ্যের খাওয়া খাইবে না 
যোগামনে বমিবে না, ধর্ম সমন্বয় করিবে না, দাফিববিহীন 
ফাঁকির কাজই বুহিয়া গেল। এ সব লোক কেন চিহ্নিত 
হন্তুল? ন। লোক ভাল, আমি পারিলাম না? তাহাই বুঝি? 
'মাল মূলা ভাল, আমি পারিলাম না, এই দুইটি ঠিক। এ 
মসলাতে আমি পারিব না। নববিধানের গঠনের সময় এর! 
'অপারক হইলেন, ত্রাদ্ষঘমাজ গঠনের. সময় ইহারা খুব 
প|রিতেন। এখন করিণে কি, হরি, এখন বৃদ্ধ বসে এত 
বড় ধর্মী আনিলে? সে রকম লোক কৈ, সে রকম মসল। 
কৈ,সে তরকারি কৈ? ইহারা বলে, খুব ভালবালিয়াছি, 
নাচিয্নাছি, মত্ত হইয়াছি, আবার সে রকম করিব? পুরাতন 
লোকের প্রতি নবাণুরাগ আবার কি? যাহা করিবার করি- 
ঘাছি, এখন আর হয় না। মা, আমার মনের যতন লোক 
চিত্পনবীন ন। হইলে হইবে না। ৭* বৎসরে যে লোহার 
কড়াই খাইতে পারিবে, সে রকম লোক লা হইলে আমার 
হইবে না, পারি না যে বলে, এমন লোক আমার দণপের নহে, 
ভাই বলে ভালবাসি কিন্তু আমার কাজ তাহা'দের দ্বারা হইবে 
লা। যৌবনকালে ইস্থারা করিয়াছেন, তাহাতে বাহাছুরি 
কি? সে সকলেই করে। বৃদ্ধ বয়সে ইন্ারা আর পারেন 
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মা। অন্য লোকেও তাহাই করে। তবে আর নমবধিধান 
কিহইল? নববিধানের শত্রু হইলেন ইন্থারা। মা, বল না, 
মসলার কিদোষ আছে? এ লোকদের দ্বারাকি হইবে? 
ধলুন ইহারা, আমি লোহার কল়্াই খাইতে পারি, আমি ৮* 
বৎসর বয়নে ১টা রাত্রি অবধি খাটিতে পারি। আমার ভক্তি- 
বিশ্বাস টলে না, দলপতি যাহা বলেন আমি প্রাণ দিয়া 
তাহা করিতে পারি। মা, তাহা যদি না বলেন আমার মঞ্জনর 
মত লোক হইল না। আমাকে উপায় করিয়াছিলে, যন্ত্রী 
হইয়। আমাকে যত্ন করিয়া দিলে, যপ্ত ভাঙ্গিয়া গেল, যন্ত্র দ্বাব। 
কিছু হইল না। মা, তবে আর আমিকি করিব? ইঠ্ারা 
পদৌকান ভাঙ্গিয়। দিলেন, আমি সন্ধ্যা অবধি জিনিষ লইয়া 
কিকরিব? ইহারা ব্রান্মসমাজের অপরাহ্র অবধি থাকিয়া 
সরিয়। পড়িতেছেন। আমি কি করিব। পৃথিবা বলিবে, তবে 
তোর দোষ আছে, নতুবা পুরাতন লোকেরা তোকে ছাড়িয়। 
ঘায় কেন? তুই ইহাদের স্ত্রী পুত্র পরিবারের তার 
গ্রহণ করিন্‌ নাই, তুই ছুখান! কাপড় দিব বলিয়া একখানা 
পিয়াছিদ্‌, তুই হহাদ্দের উপযুক্ত বেতন দিস্‌ নাই, তোর 
দলে যাৰ না, তুই মিশ্ত্ী যেখানে তোর অধীনে কাজ 
করিব মা। মা, বসিয়। হামি, বসিয়া কাদি; লোক যাউক 
ন্থা, তোমার কাজ বাকি থাকিবে না, তোমার মণ্দির নিক্মাণ 
হইবেই । আমি একলা শিপ হইব, কামার হইব, ছুত'র হইব, 
একল! নুর্কি মাথায় করিয়া আনিব, তোমার মনির. নিশ্চয়ই 
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প্রস্তুত করিব। ৪০হাজার সর পয়ে হউক কিন্তু হইবেই 7 
পরিস্তাণ তে হইবেই। তুমিও ব্যস্ত 'নয়, আমিও ব্যস্ত'নই | 
তোমার কাছে দশ পনর হাজার বৎসর, পাঁচ লক্ষ বসর 
পাঁচবার হাই তুলিবার সময়ের মত। আর তোষার গরীর 
ছেলেও তোমার প্রসাদে ব্যস্ত না হইতে শিখিয়াছে । 
হইবেই হইবে। ইহারা বলিয়া গেলে কি আর হইবে নাগ 
এ যে' আব্বার সাজের ঘরে লোক সাজিতেছ ! ৫৯ হাজার 
বৎসর পরেও তো আসিবে । মা,এ গরীব লোকগ্লির কি 
হইবে বল? পারি না, পারি না আর কেন বলে? ইহাদের 
ভিতর ঈশা মুমার রক্ত আছেই। মনে করিলে এখনি 'অলো- 
কিক কাধ্য করিতে. পারে। তবে পারি না বলিলে আর ক্কি 
হইবে? হে দয়াময়, হে কৃপাসিস্ধু, কপা করিয়া আমাদিগকে 
এই আশীর্বাদ কর, আমরা “পারি না” এই শব ত্যাগ করিয়া 
তোখার আজ্ঞ! প্রাণপণে পালন করিতে পারি।  [ যো--] 
. শাভিঃ শান্তি শাস্তিঃ। 
উপযুক্ত দল । 
শুক্রবার, ৭ই এপ্রেল, ১৮৮২ । 

ঠাকুর, একত্রে উত্সব করিলাম, সাধন করিলাম, আমোদ 
করিলাম, নাটক করিলাম, তাহার পর সর ফাক কেন! 
বন্ধুয়। বলেন আমি পাপী, আমি বলি আমিপাপী।  যন্ত 
আমি আমার পাপ বুঝি ইহারা আপনাদের সাধুতা বুষ্ঝুন, 
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গুরু শিষ্যে প্রণয় হইল না, মিল হইল না, এখানে আনুগত্য 
সম্ভব নাই। আমার মতে সকলের পাপ বাড়িতেছে। 
আত্ময়ানি বশত: অন্ন আহারে অনিষ্ধা। ভাইয়ের চরণ ধরিষা 
কাদা ইহা আমি অনেক দ্দিন দেখি নাই। আর কেহ 
দলপতি. হইলে শিষ্যের শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিতেন। সাধু 
বলিয়া লইতেন, সাধুতে সাধুতে মিলন হইত। কিন্তু ভগবান, 
যে নিজে আপনাকে এত পাপী. বলে জানে তাহার শিষ্য 
কখন হইষে না। আমার চরিত্র আমি বুঝি, আমার মত 
মানুষ আমার কাছে আসিল না বলিয়া! আমি পারিলাম না 
এবার। আমার মত পাপী কয়জন আমার কাছে আসিলে 
তাহাঙ্গের লইয়া আমি কাজ করিতে পারিতাম। আর 
ধাহারা আমার পুজ্যপাদ হইতে চান, তাহাদের দোষ 
ধরি, কিন্বা উপাসনার সময়. তাহাদের ঠঁকি ইহা ইচ্ছ 
করেন ন।, পুজনীয় হইয়া থাকিতে চান, তাহাদের লইয়া 
আমার কাজ হইবে না। আমি আমাকে পাপী বলিয়া 
জানি, ইহাতে যে কল্পনার রং দেওয়া তাহা নহে। এ কথা 
ঠিক। এজন্তড আমার সঙ্গে মিলিবে না কাহারও । আত্ম- 
গ্লানির রথে ইহারা উঠিবেন না। ২৫ বংসর পরে এত 
পাপের আলোচনা ভুঁহার৷ শুনিতে চান ন!। “এত প্রেম 
ভক্তির সময় কেবল পাপ পাপ পাপ, এখন জীবন বেশ 
মধুময় হইয়া আসিয়াছে, বেশ হথখে আছি। একটু 
ভাইকে ভাল না! বাপিতে পারিপে কি ক্ষত?" এই কথ! 


দৈনিক প্রার্থন।। ৩৫ 
সকলেই বলেন, কেবল আমি বলি ন।। তগবান, আমি যে 
বিশ্বান করি ভাইকে ভাল না বামিলে ব্রহ্মদর্শনও হইবে না, 
স্বর্গে যাওয়াও হইবে না। রোজ বলি যে, “বল ভাই, 
আমি পাপ করিয়াছি,” কিন্তু তাহা কেহই বলে না। আরও 
অগ্রাহ্থ। মা, তোমার ছেলে তোমার রহিল। এখানে 
আমার চাকুরি বন্ধ হইল। ন!? আমি যতদ্দিন আমার মত 
পাপী না পাই আমার কাজ করা হইবে না। যাহাদের 
পাপ নাই, লোভ নাই, যাহারা কল্যকার জন্য ভাবে না, 
যাহারা সাধু, তাহাদের সঙ্গে আমার মত বিষয়ী সংসারী, যে 
ছাপাখানার পয়সা আনিয়া খায়, তাহার সঙ্গে মিলিবে না। 
কাল হাতে কখন হুন্দর চরণ সেবা করা যায় না। আমি 
যদি আমাকে খুব নীতিপরায্ণ, খুব সাধু না বলি ইহাদের 
সঙ্গে মিলিবে না। মা, এখানে চাকৃরি উঠল বলিয়া ছুঃখ 
কেন? তোমার সংসারে ঢের কাজ, ঢের চাক্রি। স্ছার! 
যদি সেবা ন! গ্রহণ করেন ইহার পরের মনিবের লইবেন 
যাহারা জ্ীদ্দ হাজার বংসর পরে আসিতেছেন ; মনের 
হৃখে তোমার সংসারে খাব দ্াৰ কাজ করিব। হে কুপা- 
ময়, হে প্রেমসিম্ধু, কপা করিয়া আমাদিগচক এই আশীর্বাদ 
কর, আমল্পা যেন অনুরাগে প্রেমে মিলিত হই! এক অবস্থার 
হইয়া উপযুক্ত দল হইসা! সুখী হইতে পাতি  [ মে] 

শন্তিঃ শান্তি: শান্ভিঃ। টি 





৩৬ দৈনিক প্রার্থনা 





ভিক্ষাব্রত । 
শনিবার, ৮ই এপ্রেল, ১৮৮২ । 

হে প্রেমময়, ভিঞ্লুকের মর্যাদা 'এই দেশের শাস্্রকারেরা 
চিরদিন গান করিষাছেন। বিষয়ী সংসারীর কাছে হেয় নীচ, 
ধার্থিকের কাছে ভিখারী অতি উন্চ। হে ভগবান, তুমি 
জ্ঞান ভক্তের পক্ষে ভিধারী হওয়া কত আবশ্যক, কত প্রয়ো- 
জনীয়। ভণ্ডের সুখ ভিখারীর মুখ, ভক্তের ব্যবসা ভিক্ষা 
করা। প্রেমময় পরমেগর, এই যে আশ্ত্ধ্য ব্রত তুমি 
পৃথিবীতে স্থাপন করিয়াছ, তক্তেরা তাহার মহিমা বুঝিল 
কি শখ তাহাদের পবিত্র ভিক্ষার অন্ন ধাহারা আহার করেন।- 
কি সুখ তাহাদের ধাহার| ভিক্ষার জলে ডস্ণ দূর করেন।' 
উপাশ্জন ক্রিবার ইচ্ছা তবে 'কেন এত প্রবল? ভিক্ষাই 
যদ্ধি বৈকৃঠে লইয়া যায়, তবে মানুষ তিক্ষা করে না কেন? 
তুমি যে দয়াসিন্থু, দয়া করিয়া জীবের কল্যাণের জন্য ব্রতাট 
স্থির করিয়া দিয়াছ। শ্বর্সের রাস্তায় ভিক্ষার নিয়ম করিয়া” 
রাখিয়াছ। যে ্বর্গে যাইবে সে ভিক্ষা করিতে”করিতে 
যাইবে। আমরা অপাত্বিক অন্ন উদরে রাখিয়া অপবিত্র 
হইলাম। তোমার প্রেন বুঝিলাম না। তোমার সহবাস 
পাইলাম না, তোমার কাধ্য করিতে পারিলাম না। ভিক্ষা 
করিলাম ন।। যে অন্ন উদরে গেলে শরীর পবিত্র হইয়া! 
সাফ, সমন্ত পাপ দুর হইয়! যায, শরীরকে দ্বিজ শরীর করিয়| 
দেয় সেই ভিক্ষার অন্ন খাইলাম না । ভিক্ষা না করিলে তো 


্্ 


ছ্বিজ হওয়! যায় ন॥ উপনয়ন হয় না; তুমি জান ভিক্ষা কর! 
বড় উচ্চ কার্ধয। ভিক্ষা না করিলে দ্বিধশ্ব গ্রহণ হয় না। 
দেব, অবশিষ্ট জীবন ভিক্ষাতে পধ্যবাসিত হয় এই ভিক্ষা 
তব চরণে। কাল অন্ন উদ্রে দিব না। লক্ষ্মীর সংসারে 
লক্ষ্মীর অন্ন আমাদের শরীর রক্ষা করিবে। আমরা সংসারে 
আসিয়াছি অর্থোপার্জন করিতে নয়, কিন্তু ভিক্ষার মাহমা 
দেখাইতে। তোমার দেওয়া অন্ন আমরা স্পর্শ করিলেই 
বুঝিতে পারিব। সংসারের অন্ন পৃথিবীর চাল স্পর্শ করিব 

। লক্ষ্মীর হাতের দেওয়া অন্ন কেবল আহার করিব। 
ভিক্ষা করিতে দাও, ভারতের সেবা করিয়া ভিক্ষার অন্ন 
জীবন ধারণ করিৰ। তোমার ঠাকুরবাড়ীতে তোমার দেও়। 
সাত্বিক অন্ন যেন তোমার পরিবারেরা পায় এমন ব্যবস্থা 
করিয়া দ্াও। ভিক্ষা করিয্বা শরীর রক্ষা করি। এই কঠিন 
ব্রত যাহাতে গ্রহণ করিতে পারি এমন ক্ষমতা দ্বাও। ভিঙ্ু- 
কেরক্ধংশ ধন্ত, তিক্ষাতে আমাদের পরিত্রাণ । হে দয়াময়, 
দেয়া করিয়া ভিক্ষার মাহাত্ম্য আমাদিগকে বুঝাইয়া দাও। 
হে কুপাময, তুমি দয়া করিয়া এই আশীর্বাদ কর, আমর! 
যেন পৃথিবীর লোভ বাগনা ত্যাগ করিয়া ভিক্ষার সাত্বিক 
অন্ন উরে দিয়া শরীরকে শুদ্ধ করিতে পারি. [মো] 

শাস্তিঃ শান্তি শাস্তিঃ। 


(রোকন রহ 


৩৮ দৈনিক, প্রার্থনা । । 
নিল জন্য প্রস্তৃত | 

বুধবার, ১২ই এপ্রেল, ১৮৮২ । | 
হে রূপসাগর, হে গুণসাগর, অদ্য কলঙ্কসাগর উত্তী 
হইয়ী যাহাতে কল্য পুণ্যধামে উপস্থিত হইতে পারি, এমন 
আশীর্বাদ করিতে কুপণ হইও না। বসরটা যায়, ৩৬৫ দিন 
যায়। গেল যে, দিন যে হইয়া আসিল। এই ছুই বহসরের 
সন্ধিস্থলে টাড়াইয়াছি। হে দীনবগ্ধু, এই অবস্থায় আমাদের 
কি কর| উচিত এই যে এত বড় দায়ীত্ব লইয়া আর একট। 
নতন বৎসরে প্রবেশ করিতেছি তাড়াতাড়ি। এই যে বংসরের 
শেষে কত বড় বড় প্রার্থন! এইগুলি ঠাকুরখরে ইহার! 
শুনিলেন, আমাকে জানিতে দাও ইস্ারা তোমার আদেশ 
কতদূর পালন করিবেন। কে কে কি ব্রত গ্রহণ করিবেন 
বল। হে কাজাধিরাজ, নববর্ষের আরন্ছটা অমনি যাইতে 
দিও না। পুরাতন পাপের জন্ত অনুশোচনা করিয়া নববর্ষে 
নুতন কাজ আরম্ত করি। তোমার রাজ্যে কিকি পুন 
কার্য করিব ঠিক করিয়া ব্যবস্থা করিষা লই। পুরাতন, 
বংসরের সম্পর্ক আর থাকিবে না, তাহার জগগাল' আর সঙ্গে 
লইব না। সব ঠিক করিয়' আনন্দে নৃতন বৎসরে প্রবেশ 
করিব। ও রাস্তা কাল থেকে বন্ধ হইবে, নরনারী তোমার 
নতন বিধানের পথে চলিবে । বংসরের শেষে তোমার 
পদারবি ধ আমাদের চিগ্রার বিষয় হউক। যাহার যাহ! করি- 
বার থাকে করিয়। লই। হে কুপাময়, হে গতিনাথ, রুপ! 


দৈনিক ্রার্মগা। ,. ৩৯ 
ডা চির এই, আশীল্লাদ কর, আমরা যেন রি 
গশ্ঠীর দিনে ব্সরের শেষ দিনে কিকিধশ্মের ব্যবসা গ্রহণ 
করিব কি কি কাধ্য করিব ঠিক করিয়া লই । [মে] 
1 শাভিঃ শাস্তিং পাতি । 





সন্ত্যান ও সন্গ্যাসিনী |, 

শনিবার, ১৪ই' এপ্রেল, ১৮৮২1 
| হে দীনকাগ্ডারী, আশীর্বাদ কর আমরা যেন তোমার 
ন্ট সন্তান সন্গযাসীদ্দের পরিবারে থাকি। অবশিষ্ট জীবন আমব। 
যেন সন্ধ্যাসী সন্্যাসিনী হইয়! থাকিতে পারি। পৃথিবী আশ! 
করিয়া আছে সন্ন্যাসী সন্্যাসিনীদিগের দল দেখিবে বলিয়া। 
দেখাও সেই নূতন সংসার । সন্যাস ধর্ম জঙ্গল হইতে কিরূপে 
সংসারে প্রবেশ করিবে দেখিতে "চাই । সন্ন্যাসী স্কীকে 
ছাড়িম্বা মাকে পরিত্যাগ করিয়া নবদ্বীপ হইতে '্রীক্ষেত্রে চলিয় 
গেল চারি শত বৎসর পুর্বে । সে রথখানি আবার হাসিতে 
হ/লিতে সভ্যতার নিশান মাথায় করিয়া শ্বরের দিকে 
ফিরিল কিরূপে বল। পরমেশ্বর, সোজ। রথের ইতিহাস 
লিখিলে; এবার উল্টোরখের ইত্তিহ'ঘ লিখিবে না? 
যাহারা চলিয়া গিয়াছেন তাহাদের কথা বলিলে, ফ্বাহারা 
ফিরিয়া আমিলেন তাহাদের কথ বলিবে ন!৭ নির্ধাসনের 
কথা বলিলে, ফিরিয়া আসিবার কথা বলিবে না? আর্বিবাহিত, 
ভাধ্যাত্যাগী, পরিবারত্যাগী, গৃহত্যাগী সন্স্যাপীর পরিচয় 


18০. দৈনিক প্রার্থনা । 

'পৃথিষী খুব পাইয়াছে। : এধন স্ত্রী পুত্র পরিষারের ভিতর 
'সন্যাস পৃথিবী দেখিতে চায়। নূতন সন্গ্যাসী সন্গযাদিনী একত্র 
হইয়া কিঙপে সমস্ত সংসারকে ধশ্মের সংসার. করে, সন্তান 
পালন করে, এবার তাহাই দ্েখাও। ইহাতে রাগ হয় না, 
লোভ হয় না, হিংসা হয় না, অহঙ্কার হয় না। ইহাতে 
টাকা হাতে পড়িলে কিছু ক্ষতি হয় না, যেন খড়ের মত। 
শ্রীহরি, সন্যাসিনীর গল্পটা বল। অঞ্ধেক গল্প বলিলে, গল্প 
পুর্ণ হইল না। অপূর্ণ গর্প ড় কষ্টকর। রথখানা চলিয়া 
গেল আর ফিরিয়া আসিল না|? ঘরের ছেলে ঘরে আসিল 
ন।? বিষক্রিয়া চিরকাল কাদিবে ? পরমেশ্বর, যাওয়ার পরে 
যে আসা, অদর্শনের পর যে দর্শন, বিচ্ছেদের পর যে মিলন, 
পুরান্তন বিধানের পর যে.নৃতন বিধান। যেযাত্রার পয় মিলন 
নাই সেয়ে ত্বযাত্রা। ১৮০০ বংসর পুর্বে: যে যাত্রা! করিয়া 
গেলেন, ব্লিয়ছিলেন আনন্দকে পাঠাইয়া৷ দিবেন? কৈ 
আসিল না? ঈশা বর হইয়। আসিবেন, ঈশার সঙ্গে পৃথিবীর 
[ববাহ কবে,হইবে? কৈবর যে আসিল না? ভাল দ্বিন 
বুঝি হইল না? খষিরা সকলে যে ফিরিয়া, গেলেন, পৃথিকী 
অসার জানিয়া আপন আপন হিতসাধন জন্ঠ বনে চলিয়া 
গেলেন। সব্যাসীর কি মন্যঠসিনী হয়. ন।? তপস্বীর কি 
তপন্থিনী হয় না? উনবিংশ শতাবী হ্ুটক হইয়া সন্ন্যাসী 
বিবাহ দিতে, আমলিলেন 1. এমন €ময়ে কে আছে যাহার 
কপালে লেখ। সন্যামিনী ? দয়াময়,.এবার তুমি দয়। করিয়া 
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দক পাশাপাশি 15 পা পেস দশ আপাত শশী থা 


ন্যবস্থা তিন দিলে" হি সহিত নি নর যে রথে 
সন্যানী একলা যাইত সে রথ ফিরিয়া গিয়াছে। এধারকার 
রথে সম্যামীর পার্ষে সন্যাসিনী। এবার বর হইয়া খষিগণ 
শন বেশ ধারণ করিষা সংসার প্রবেশ করিতেছেন । ধন্য 
তবে পৃথিবা। হে দয়াময়, হে কপাসিন্ধু, কপা করিয়া আমা- 
দিগকে- এই আশীব্াদ কর আমরা যেন এই উপযুক্ত সময়ে 
যুগ সাধন করিয়া বৈরাগী হইয়া সংসার ধশ্থের মিলন করিয়! 
গুদ্ধ এবং মুখী হইতে পারি। [মে] 
শান্তিঃ শান্তি শান্তিঃ। 
নব সন্গ্যাস ধর্ম । 
_ রবিবার, ১৫ই এপ্রেল, ১৮৮২। 

হে প্রেমন্বরূপ, সংসার এই কথ] বলে, আমি হৃখে থ।কি 
ভাই দুঃখে থাডুক। আমি বেশ হৃন্থ শরীর হই, যত ব্যামে!'হ 
ভাইয়ের হউক। আমার খুব টাকাঁকড়ি হউক, আমর 
খুব বিদ্যা হউক, আর তাই গরীব হউক মুর্খ হউক। এই; 
হসার বলে, মনে মনে এই ব্রত সংসারের । তাহার পন 
ধশ্ম যখন সংসার তাড়াইতে আমিলেন কি বলিলেন? বলি- 
লেন, আঁমি দুঃখী হুই, ভাইও ছুঃখী হউক; আমার রোগ 
হউক, ভাইয়েরও রোগ হউক; আমি তৃষ্ণায় জল পাইব না, 
ছাইও পাইবে না; আমার ছেলেদের টাকা অন্ভাবে লেখা- 
পড়া হইবে নাঁ, ভাইয়ের ছেলেরা টাকা অভাবে মূর্খ 
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হইবে। মা তুমি এই ছুই অবস্থার 'মধ্যে শেষটিকে ভাল 
বলিৰে বটে কিন্তু তাহার অপেক্ষা উন্চ চাও, তাহাই নববিধান 
পাঠাইলে। তিনি আসিয় ধয় সংসার উভয়ের মাথায় মানি- 
লেন বলিলেন, আমি গরীব হইলামই ব! ভাইয়ের টাক 
হউক; আগি দুঃধী হই, তাই সুখী হউক) আমি ছোট হইয়! 
যাইব, আর সকলে বড় হইবে; আমি অপমান পাইব, আর 
সকলে মান পাইবে - আমি ছাতা হইয়া খাকিব, সব রৌদ 
আমার উপর আসিবে, আর ভাইরা শীতল স্থানে থাকিবেন; 
আমি ভিক্লা করিব, অপমান সহিব; ভাইরা ভিক্ষা করিবে লা 
“ক্ষার ফলভোগ করিব কিন্তু অপমান সহা করিবে না। মা) 
লোকে কেবল সংসার আর ধর এই ছুইটাকে জানে । তৃতীন্ 
যে আছে তাহা জানে ন,। বাইবেলে ছুইখানা ৰই আছে, 
পরিস্রাত্্। যে আছে তাহ। ভুলিরা গেল। তেমনি মমপ্ত পৃথিবী 
ধন্মু ও সংসার এই ছুই জানে । নববিধান জানে না। ম, 
সন্ত্যাস ধন্ম পৃথিবী বুঝে না। তুমি বলিয়াছ, সগ্যাস ধগ্মের 
এই নিয়ম, গুরু অপেক্ষা শষ্য বড়। হে ভগবান, পৃথিবীতে : 
এই সব্লো২তষ্ট মত প্রচার কর। আমি দেখিলাম পোকে 
আপনার ভাল. যাহাতে হয় তাহাই করে।. তাহার পরে দেখি- 
লাম কতগুলি প্রচারক অগ্ের কণ্ত যাহাতে হত্ব তাহাই করে| 
সনি খেতে পান না, আমিও পাই ন|। ওর ছেলের! স্কুলে 
যাইতে পায় না টাকার জন্ত, আমার ছেলেরাও পায় না। 
€র কিছু জুটিতেছে : না; আমারও জুটিতেছে না। মূ 
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এটি বড় ভয়ানক মত। আমার ন|জুটুক গুর কেন জুটিবে না? 
দস্বাময, আসল ধন এই, আমার কষ্ট হউক, স্হার সুখ হউক। 
বৈরাগ্য মানে, পরে কষ্ট পাক্‌ তাহা নয়, বৈরাগ্য মানে, আমি 
কষ্ট পাই । আমরা চেষ্টা করিব পরকে ভাল রাখিতে । হুখী 
হইব, মা, যে দিন এই মতে চলিব। মা, অন্তের ছেলেরা 
ভাল থাঠ়ুক। অন্যে ভাল আহার করুক, আমার  কণ্ 
হউক। প্রেমময়ি, ইহারা চেষ্টা কন কেবল পরের মল 
করিতে, আপনাদের হুখের জন্গ চেষ্টী করিবেন না। আপনারা 
-চঃখী হউক পৃথিবী বাচুক। মা, এই.রকম এক দল লোক 
পাঠাও আপনারা কম থাইয়। বাহার পরকে জেয়াদ! খাওয়াতে 
চেষ্টা করে । পরের হখ দেখিয়া! খুব সুখী হই। ম" চন্দন 
কাঠ হইব, ফ্কোম্ার হইব। নব বৃন্ধাবনের রীতি. শিখাও ; 
প্রেমের উচ্চতম পথ প্েখাও । নিকৃ যাহা কিছু .আপনাদের 
জন্ত রাখিনা যাহ! কিছু গাল পরকে দ্বিতে শিখিব.। মা, 
দক্-ময়ি, কৃপা করিয়। এই আশীর্ধাদ কর যেন নববিবি শ্রেষ্ট 
বিধি উত্তম বিধি গ্রহণ করিয়া পরহুথাকাঞ্্ী হই, প্রাণ 
মন শরীর সমুদয় পরের ও জগতের কল্যাণের জন্ত দিতে 
পারি। ..। ৮ মো] 
-..,. শান্তিচ শা শাহি ।, ৰ 





৪৪ _ দৈনিক প্রার্থনা । 
আদেশে জীবন গঠন। 
সোমবার, ১৬ই এপ্রেল, ১৮৮২। 

হে পিতা, বর্তমান কালে ধাহারা বলিতে পারেন, বুদ্ধ 
হইলাম তনু প্রত্যাদেশ আর ফুরায় না; সকল প্রকার শব্ধ 
পুরাতন হইয্বা গেল, বিধান উপকূলের রবের মধুরতা আর 
ধায় না, তাহারা ধন্য, পৃথিবীর বিষয়কোলাহলে তাহাদের 
কর্ণ মলিন হইতে পারে না। নববিধানের বাদ্য বাজিতেছিল, 
পৃথিবী দূরে আসিয়া পড়িয়াছে তবুও: কাশর দ্বণ্ট(র শব্দ 
শোন: যাইতেছে । প্রত্যাদদেশ তবে ফুরায় নাই। আর 
কিছু হউক ন! হউক প্রত্যাক্ধেশ শোনা যায়। তখনও যেমন 
নূতন নৃতন আদেশ করিতে এখনও -তাহ। করিতে ছাড়িতেছ 
লা। এখনও নিশ্বল বিধি সকল প্রচার করিতেছে, এখনও 
একতারা বাজাইয়। বাজাইয়া কত ন্ুধামাথা কথা বলিতেছ্ব। 
মা, এখনও তোমার দিবার ঢের আছে। এবার থেকে 
আশ! করি যে, ভাই বন্ধুরা বৈরাগ্য প্রেম দেখাইবেন, শ্রেষ্ঠ 
জীবন দেখাইবেন, উদ্ারত্| দেখাইবেন। মা, এই তো দিন 
আরভ্ত হইয়াছে । দেখিব দয়াময়ী, কি কি অলৌকিক ক্রিয়া 
হয়। তোমার মুমধুঝ বচন বক যেন নাহয়। তোমার, 
রসনা যেন বদ্ধ না হয়। গরীবদের আর কেহ নাই। হে 
পিত৷ মাতা, এই অন্ধকারের সময়, বিপর্দের সময় তোমার 
কথা শুনা [তন্ন আর কিছু নাই । মা, এবার দেখিব কেমন 
ভাই বন্ধুরা কত ভাল হইয়াছেন। হে প্রেমময়, প্রেরিত- 
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দিগের জীবন কত উচ্চ হইতে পারে, তৃমি দেখাও । আমা- 
দের প্রতি দয়া করিয়া, ভারতপরিত্রাণের অন্য বলিয়া! দাও 
যে “আমার এই কয়েকটি সম্ভতান যেমন সন্ন্যাস দেখাইয়াছে, 
আর কেহ তেমন পারিবে না।” তুমি আপন মুখে আমাদের 
কাণে কাণে বলিয়। দাও । আমরা চক্ষু মুদি দেখি। 
সকলের ত্বরে পরিবার সাজাইয়াছ, ঘরে ঘরে লক্ষ্মী 
বিরাগ করিতেছে, স্ত্রী পুত্র পরিবার পান ধ্যান করিতেছেন । 
পাঁচজন স্বাধীন জীব এক প্রেম পরিবার হইয়া থাকিতে 
পারে না, এই পৃথিবী বুঝিয়াছে; কিন্তু মা, এই বার নব- 
বিধানের নূতন ব্যাপার দেখাও । তেজ কিছুতে যায় না। 
হে ঈশ্বর, চক্ষু যেন না বলে, কর্ণ ৰাহা কিছু বিধি শুনিল 
আমি তাহা একটাও দেখিলাম না; চক্ষু কাণের সাক্ষী হউক। 
গরীবের বাড়ীতে নববিধানের ভক্তিজল ছড়াছড়ি হইতেছে 
একবার দেখি। দেবি করুণাময়ি, একবার দয়া করিয়া 
আমাদিগাক এই আশীর্বাদ কর যেন ন্বর্গরাজ্যের সংবাদ 
যাহা কিছু শুনিয়াছি সেই সুখ চক্ষে দেখিয়া হুর্খী 
হই। [1 [মো] 
শাস্তিঃ শান্তিঃ শানিঃ। 
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একমর | 

মন্তলবার, ১৭ই এপ্রেল, ১৮৮২ । 

হে দীনব্থ, ছে হিমালযের দেবতা, তুমি আমাদের ভিতর 
যখন আসিয়াছ, তখন কেন আমাদের মধ্যে অমিল থাকিবে? 
তুমি তো অমিলের রাজা নও, যুদ্ধের রাজা নও, অপ্রেমের 
রাজা নও। তুমি আমিয়াছ শাস্তি প্রেম দিবার জন্ত। 
তোমার নাম শাস্তি, তোমার গুণ শাস্তি। তোমার লোক 
বলিয়া আমরা পরিচয় দ্দিব। এক কর, তোমার সঙ্গে এক 
কর; ভগবান, তোমার লোকদের সঙ্গে এক কর। বাদ্যকারকে 
ছাড়াইয়া বাঁ্য স্বতন্ত্র হয় না। আমাদের বাজনা এক হরে 
বানজুক। সকলের বাজনায় মিল থাকৃক। তুমি বাদ্য বাজাও, 
জামরাও ছোট ছেট বাজন। লইয়! তোমার সঙ্গে বাজাই : 
লোকে তোমার সর গুনিতে পায়, প্রকাণ্ড বাদ্যের হুর, 
আমাদের বাজনা তাহার ভিতর লুকাইয়া থাকে । আমাদের 
ব্দ্য তোঁমার সঙ্গে এক হইয়া যাক, লোকে শুনিয়া বলিবে 
পিতার সঙ্গে এমন মিল যে ঠিক যেন একখানি" নুর, এক 
বাদ্য। তোমার এমনি অগুগত আমরা হইতে চাই । পর- 
মেখবর, আমাদের সে মিল নাই। তোমার হুরের সঙ্গে 
আমার হুর মিলে না। তুমি যদি পঞ্চম ধর, আমি ধরি 
মধ্যম। মানুষের সঙ্গেও মিলে না। ভগবান, মামুষ কেন 
স্বতন্ত্র হয়? হৃদয়ের সবুর ঠক কর। এই খবরে যতগুলি 
মানুষ সকালে ঢেকে কাহারও বাদ্যের সঙ্গে কাহারও 
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মিলে না। মাঁ, স্বুসঙ্গীত থে হইল না। ভাইয়ের সঙ্গে সুর 
মিলাইফ়া লই, লইয়া তোমার সঙ্গে মিলাই। একখানি সুর 
যেন, একটি বাদ্য যত্ন যেন বাজিবে। ভঞ্ষি জ্ঞান যোগবাদ্য, 
ঈশা বাদ্য, গৌরাঙ্গবাদ্য, সব লইয়া এক তাল এক স্থর করিয়া 
ঝঞ্কার করিয়া বাদ্য উঠবে, একখানি জমাট সুব। আট 
জন আট রকম নুর বাজায় কিছুতেই মিলে না। মা, তুমি যদি 
মিলনের দেবী হইয়া আসিয়াছ, তবে নুর কয়টা এক করিয়া 

দাও। ভাইদের সুরে আমার গলা । আমাদের স্বতন্ত্রতা 
আর রাখিও না। আমরা আসিয়াছি, একখানি বাজনা 
বাজাইতে। আমরা এক স্থরে গান: শুনিতে আসিয়াছি। 
মা সরস্বতী, একবার বীণা ধর, ভগ্ুদলের সঙ্গে ঝগ্ধার করিয়া 
বাঙ্জাও। আমরা স্বর্গের গান শুনিয়া মোহিত হই। আমরা 
ভাইদের সুরের সঙ্গে সুর মিলাইয়া তোমার সঙ্গে এক করি। 
একখানি স্বর, একট বাজন। বাজুক । হে দয়াময়, হে কপাসিদ্ু, 
কুপা করিয়া এই আঙ্ঈর্র্বাদ কর আমর! থেন স্বর্গের বাদ্য শুনিয়া 
মোহিত হইতে পারি, এবং সকলে মিলিয়া তোম!র হরে যোগ 
দিয়া কতার্থ হইতে পারি। 0 [মো 
শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ। টং 
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স্বর্গের প্রেম । 

বুধবার, ১৮ই এপ্রেল, ১৮৮২ । | 

হে হরি, যে প্রেম অত্যাচারীর অত্যাচার বহন করে, 

যে প্রেম তোমার প্রেমের সন্তান, তোমার সমুদ্রপ্রেমের বিন্দু 
সেই প্রেম ভিক্ষা করি। পৃথিবীর প্রেম দেখিয়াছি, ভগবানের 
প্রেমের কাছে কাহারও প্রেম ঈাড়াইতে পারে না। সে প্রেম 
সহোদরেরও নাই, সতীরও নাই, পিতা মাতারও নাই। সে 
প্রেম কি, যাহা আমি পৃথিবীকে বিলাইৰ? সেন্বর্গের না; 
পার্থিব? সে ঈশা গৌরাঙ্গের প্রেম না পৃথিবীর প্রেম? 
ভালবাসা পাইয়া যে প্রেম দেয় সে অতি সামান্য প্রেম। 
পশুরাজ্যের মধ্যে প্রেম আছে, পাধীদেরও ভালবাসা আছে, 
বাঘেরও প্রেম আছে। ঘে আমাকে গালাগালি দেয়, কট 
বলে, অবিশ্বাস করিয়। আক্রমণ করে তাহাকে কে ভাল- 
বাসে? পৃথিবী এ প্রেম শিখায় না। শৃগাল সিংহ জড় 
জীব মানুষ এ প্রেম শিক্ষায় না। এখানকার প্রেম অতি 
নীচ, বাজারের প্রেম, পয়সা দিয়া কিনিবার প্রেম। আমরা কি 
প্রেম চাই ?--যে প্রেম ঈশা গৌরাঙ্গ পৃথিবীকে দিয়াছিলেন। 
থে প্রেম ্বর্গের ছুটি ভাই পৃথিবীকে দিয়াছিলেন। যে প্রেম 
জগাই মাধাইকে ভালবাসিয়াছিল। যে প্রেম ভাল মন্দকে 
দিয়াছিল। যে প্রেম কিছু পায়ন! তবু দেয়। খুব আক্রান্ত 
হইল তনু দেয় স্বামী স্ত্রীকে ততদিন প্রেম দেয়, স্ত্রী স্বামীকে 
ততদিন প্রেম দেয় যতদ্দিন মিষ্ট কথা। বাপ ছেলের 


দৈনিক প্রীর্থনা। ৪৯ 


ততদ্দিন ছেলে বাপের, ততদিন যতদিন মিষ্ট কথা । বিরুদ্ধ 
ভাব পাইলে পৃথিবীতে আর প্রেম. থাকে না। সে প্রেম 
চাই না। হে ঈশ্বর, মনুষ্যপ্রকৃতিকে বিশ্বাস নাই। এখন 
ঠাণ্ডা, তখন গরম ; এখন শীতল, তখন উত্তপ্ত! বিশ্বাস করি 
তাহাকে যে ক্ষমার দাদন আগে দিয়া রাখিয়াছে; প্রেম 
ক্ষমা আগে দিয়া রাখিয়াছ। যে বলে “পৃথিবী আগে 
থাকিতে তোমার যাহাতে মঙজল হয়,সে জন্ঠ প্রেম দিলাম ।*- 
সকলকে ডাকিয়া ডাকিয়া যে প্রেম নিয়াছে। ব্রত লইবার 
দিন সকলকে ডাকিলাম ; ডালি সাজাইলাম । ৰলিলাম, বন্ধু, 
তুমি এই লও, শত্রু, তুমি এই লও । আগে দিয় রাখিলাম ৷ 
যদি অত্যাচার করে আরও কিছু জেয়দ৷ দিলাম । অতিরিক্ত 
দেওয়াটাই ভাল। টাকা আগে জমা রাখিলাম। এত 
প্রেম করিব যে আগে থাকিতে দাদন দ্বিব। নববিধানের 
রাজা যিনি তিনি বলেন_ মনুষ্য পাপ করিবে তাহার অস্ত 
আছে, কিন্তু ক্ষমা অনন্ত । মা, ছোট প্রেমের ভিখারী হইব 
না। অল্পক্ষমা করিব না তো। সমস্ত দিন ক্ষমা করিব। 
সকালে উঠিব ক্ষমা করিয়া, রাত্রে শুইব ক্ষমা করিয়া। ক্ষমা 
আমাদের জীবন হউক। ক্ষমা কর তুমি, আর ক্ষমা করি 
আমরা। মার ক্ষমা, স্বর্গের ক্ষমা, দেবতার ক্ষমা! আমরা 
পাইৰ। যাহারা কেবল ভালবাসিয়! ক্ষমা! করিয়া গেল, 
তাহার! দ্িন কিনিয়া লইল। চন্দন কাষ্ঠে খেণচা দিলে কেবল 
যে সুগন্ধই বাহির হয়। মা, ভুমি যাহাকে চন্দন করিয়াছ 
€ 
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তাহার কি চন্দনত্ব যায়, তাহার শুধু তো উপরে নয় হাড়ের 
ভিতর চন্দনের তুগন্ধ। ঈশ্বর হে, যেন চন্দনের মত মধু 
প্রকৃতি হই, তাহার উপায় করিয়া দাও। কেহই রাগাইতে 
পারিবে না। যে র্াগাইতে আসিবে তাহাকে ভালবামিব 
প্রাণের ভিতরে লইঙ্কা গিয্বা। তৃগবান, থে নিয়মে তুমি রাজ্য 
চালাইতেছ সেই নিয়মে আমাদের চলিতে দাও। প্রেমসিঙ্থ 
দয়াম্ত, কৃপা করিষা আমাদিগকে এই আশীব্বাদ কর যেন 
তোমার উচ্চদরের প্রেম পাইয়া সকলকে প্রেম করিয়া ক্ষমা; 
করিয়া শুদ্ধ ও সুখী হইতে পারি । [ মে 
শান্তিঃ শাস্তি শান্তিঃ। ] 
স্বর্গের ছব। 
মঙ্গলবার, ১৩ জুন, ১৮৮২ । 

ছে দরাময়, হে শ্রীনাথ, তোমাকে ভালবামি এবং তোমার 
কার্য করি এই ইচ্ছাী। হে বিনোদ, তোমাকে লইয়া আমোদ 
করি এই ইস্ছা। দেখ তোমার সাধুর! শ্ুরপূরে বসিষ। কত 
আহমাদ করিতেছেন. সপ্তন্বরে গন করিতেছেন। কি 
ব্যস্ততা, কি উত্সাহ তাহাদের মধ্যে! আমর] যেন দুষা- 
ইব়্াছি। সেখানে পবিত্র আনন্দের উৎস। কত রকম 
আমোদ। পরমের, জুরাগান একটা আমোদ। পুণ্যনরা, 
| শ্রেমমদ পান। ঈশা! দিলেন গৌরাঙ্গকে পু পুণ্যগ্নরার পাত্র, 
আবার গৌরান্দ দিলেন ঈশাকে নামানন্দ রসের পাত্র 
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ডা দৌন্ড় এ 1 আমোদ । মুদ্ষি দৌড়িলেন মুষার 'দিকে 

মুষ, দৌড়িলেন ঈশার দিকে, দুইজনে মিলিয়া কোলা- 
রঃ করিলেন। তোমার ছোট ছোট শিশুরা সেখানে 
লুকোচুরি খেলা করিতেছেন, কত দৌড়াদৌড়ি করিতেছেন । 
তক্ত বালক আর সতী বালিকার কত থেলা1 করিতেছেন। 
বড় আমোদ হইতেছে উহাদের মধ্যে । কে আগে নিশান 
ছু'ইতে পারে, সব ভক্ত বালক .মিলিয়া দৌড়িতেছেন। 
আর একজন যাই আগে গিরা নিশান ছু'ইতেছেন, আর 
সকলে কত আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। থন্য ধন্য ঈশ্বর- 
তনয়" সকলে বলিয়া উঠিতেছেন। ইশা গিয়া আগে নিশান 
ছু'ইয্বা দীড়াইয়া হাসিতেছেন। কেহ গান করিতেছেন । 
কেহ বাজাইতেছেন, কত রকম বাদ্য আছে। কেহ নৃত্য 
করিতেছেন বাহু তুলিয়া। কত আনন্দের নৃত্য । মা» তোমার 
ছেলেগুলি তো নয়, থেন পৃ'তলপ্তলি। তোমার স্বর্গ তো নয় 
যেন খেলাঘর। তুমি তাহাদের লইর! ক্রীড়া কৌত্রকে দিন 
যাপন করিতেছ। স্বর্মে কি ধষিরা কেবল দুমাইতেছেন ? 
তাহা নয়, স্বর্গে কত ব্যস্ততা, কত উৎসাহ। স্বর্গ টলমল 
করিতেছে । কি রাসের ধূম, কি ঝুলনযাত্রার ধূম। আনন্দের 
কাগ লস সকলে পকলের গাষে দিতেছেন। প্রেমময়, এ ক 
ছ' বিট বড় হন্দর। আমরা চাই এই ছবিটি চাহ এ 


সত্য সত্য আসে। গণ আমাদের দয অব 
ভুইয়া খেশু্টিকন। আশ আর কজনায় সবরগগুই 







৫২ দৈনিক প্রার্থনা । 





এই ছাঁবখানি সত্য করিয়া দাও । দয়াময়, দীননাথ, অনুগ্রহ 

করিয়া এই আশীর্বাদ কর যেন স্বর্ণের এই ছবিখানি, দেব, 

দেবীর নৃত্য, ঠিক সত্য সত্য হৃদয়ে দেখি, আর উহার পুথ্য- 

দর্শনে হুখী এবং শুক্ক হই। [ মো--] 
শাস্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। 





জীব সেবা । 
বুধবার, ১৪ই জুন, ১৮৮২ । 

হে দীনশরণ, হে মহাপ্রভু, প্রত্যেকের জন্য তুমি তে! কার্ধ্য 
নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়া, তোমার সংসারে সেই কাধ্য 
করিলে জীব পরিত্রাণ পাইবে।. কর্কাগুকে আমরা অগ্রান্থ 
করিতে পারি না। কিন্তু সে কাধ্য তোমার কাধ্য হইবে, 
আমার কাধ্য হইবে না। তোমার চরণ ধরিয়া সেব! করিব, 
এই হস্ত জীব সেবার জন্ত উৎসর্গ করিব। এই জন্ত জন্ম 
লইয়াছি। জীব সেবা যে নাকরে, কেবল যোগে সে 
পরিত্রাণ পাইতে পারে? তোমার সঙ্গে জীবের এমনি যোগ 
যে তোমার কাজ করিতে হইলেই জীবের সেবা করিতে হয়৷ 
জীবকে ভালবাসিতে হয়। কাজ কি? কেবল কি খাওয়া 
পরা? না। তোমার ধর্ম প্রচার, জীবকে জ্ঞানদান, ছুংখীর 
হ দূর এই সকল কাজ করিতে হইবে । জীবের হিতসাধন 
কাধ্য,পরের শ্রীবৃদ্ধির কার্য, এই সকল অনেক কাজ রহিয়াছে! 
মনে করিলেই হাসিয়া খেলা কর! যায়। হরি, তোমার ছুই ভাল । 





পপ সস পাপা এর ৯.৪... ।:.:০. 


দৈনিক প্রার্থনা । ৫৩. 
যোনী তোমার মুখ দেঁখিয়! হিমালয়ে বসিয়া ন্বর্গগাত করেন, 
আবার যখন নিন্ন ভূমিতে গিয়া তোমার ভক্ত তোমার সেবা 
করেন, সদনুষ্ঠান করেন, তখনও ন্ধী হন-_ছুইয়েতেই হুখ। 
দৌড়াদৌড়ি করিলেও সখ, আধার নিস্তব্ধ হইয়া যোগাপনে 
বসাও হুখ। নাথ, আমাদের মধ্যে কেহ যেন কর্ম্রবিহীন 
ন| থাকে। যাহার যাহা উপযুক্ত কাজ তুমি দাও। কত 
বি দীর্ণ কাধ্যক্ষে ত্র পড়িষা রহিয়াছে, মনে করিলে সকল বল- 
বীধ্য দিয়। কর! যায়। হে ঠাকুবু, আর অলস হইয়া থাকিতে 
দিও ন|। হে ঠাঙ্থুর, কম্মুবিহশীন হইয়া থাকিতে দিও না। 
হে হরি, কয় দাও। যে কমে মুক্তি হয়, শান্তি হয়, পুণ্য 
হয়, এমন কম্ম দাও । মুপবিত্র কার্য জীবের কলযাণ। ভাল 
করিয়া! ভাল মনে, পুণ্য জলে স্নান করিয়া, ষে কাজ করে 
তাহার অনেক ভাল হয়। কে সেই কাধ্যের সোপানে ত্বর্গে 
যাইতে পারে? মানুষ আপনার উৎ্লাহ তেজ চারিদিকে ছড়া- 
ইয়। দিবে যাহাতে জগতের চারি সীমায় গিয়া পড়িবে । তোমার 
সংসারে চাকর হইয়াছি। ভাই বন্ধুদের খুব সেব! করি। 
কেবন আপনার মঙ্গল ভাবিয়া স্বার্থপরতার অন্নিতে যেন 
ন| পুড়ি। যাও জীবন, তুমি পরহিতে নিযুক্ত হও, তুমি 
পরসেবায় শুদ্ধ হও। মা, তোমার শ্রীচরণতলে পড়িয়া 
খুব তোমার সেবা করিব, আর তোমার সন্তান মণ্ডলীর | 
ঘেব। করিব। হে মঙ্গলমন্», হে কৃপাময়, তুমি কৃপা করিয়া 
এমন আশীর্বাদ কর আমরা যেন নিষ্বর্ম হইয়া না থাকি, 





কিন্ত স্বার্থপরতা ত্যাগ করিয়া তোমার চরণতলে থাকিয্বা। পর- 

সেবা করিতে করিতে শুদ্ধ এবং সুখী হই, মা, তুমি এই 

অনুগ্রহ কর। [মো] 
শান্তিঃ শান্তিঃ শা । 





সত্যযুগের আগমন | 
বৃহস্পতিবার, ১৫ই জুন, ১৯৮৮২ । 

হে প্রেমসিদ্ধু, হে অনাথবন্ধু, তোমার এই নবধন্মে সত্য 
'ধুগ কি তাহা আমাদিগকে বুঝাইয়া দাও। কলিযুগের ব্যব- 
হার কি,জীবন কি, কি তাহাতে দেখিলাম । শুনিতেছি, সত্য 
যুগ আসিতেছেন, আ'নন্দধ্বনি করিতে করিতে আসিতেছেন, 
আমরা জন্বাগ্রে তাহাকে আদর করিয়া আলিঙ্গন করিব। 
কিতিনি,কে তিনি, আমাদিগকে বুঝাইয়া দাও। সত্যপুগ 
'সত্যযুগ অনেকে বলে, সত্যযুগ কি পদার্থ আমাদিগকে জানিতে 
₹1ও। আমর। কলির কীট হইয়া রহিয়াছি, সত্যযুগের জীবন 
কি জানি না। এই শোভাঘুপ্ত হিমালয় পূর্ধে তোমার 
যোগী ধষিদের ভুলাইয়াছিল। এখানে যদি এক সময় সতা- 
মুগ ছিল, যোথধন্ত্ব ছিল, তবে মনে হয় এখানে সাধন করিলে 
আবার বুঝি সত্যযুগ আসিবে । দেই বরফ কমে না, সেই 
শোভা খায় না, সেই মেঘ রহিয্বাছে, সেই ঝরণা আছে, 
শ্রখনও যোগ ধ্যানের স্থান আছে, কিন্তু সে মানুষ লাই, 
তামার সত্যযুগ আর নাই। মানুষ লইয়াই তো যুগ। ভারতে 


ভস-পট ৮. ০৭ ০ 
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স্ব আছে, মানুষ ট্ এখানে ঝাধিরা, ্টিপতীর। পার 
আমরা এখানে আসিয়াছি কিন্তু - আমাদের বলিতে লজ্জা হয় 
যে আমর! খষি আর আমাদের পত্বীরা খষিপত্রী। আবার কি 
সত্যঘুগ ফিরিরা আসিবে? যদি আমরা খষি ঝষিপত্বী না 
হইতে পারি তবে আমাদের এখানে আসা বৃথা। আমরা 
যখন আসিতেছিলাম্‌, প্রাচীন বৃদ্ধ হিমালয় আপনার ক্রোড় 
বাড়াইতেছিলেন, বৃদ্ধ পিত। সন্তানদিগকে আদর করি! 
ডাকিতেছিলেন যে, নবাবধানের লেকের আসিতেছে 
আবার বুঝি সেই খধিবংশের হ্যায় আমার মুখ উজ্জ্বল 
করিবে। কিন্তু যদ্দি তিনি দুর্নন্ধ পাপী ভণ্ড বলিয়া আম।- 
দিগকে দূর করিয়া দেন, তখন কাদিব। হরি, তুমি যদি 
এমন আশা দাও যে, আবার সত্যধুগ্গ ফিরাইতে পারি, 
আবার পর্ধতকে হাসাইতে পারি, আবার খষি খষিপত্বীর 
ন্যায় হইব, তবে পর্দদতে আসা সার্থক হুইবে। হে: দয়াময়, 
ছে সত্যনুগের রাজা, তোমার সেই যুগ আন। হিমালয়কে 
জাগাও, চারিদিকে ভক্তি উদ্দীপন কর। আমরা যদি 
কিঞ্চিন্মাত্রও সত্যধুগের খবষিদের মত হইতে পারি, তবে 
কতার্থ হইব। উচ্চদেশে থাকিয়া উচ্চ হইব। নীচ বাসন 

চিন্তা ছাড়িব। সত্যবুগ, তুমি এস। সত্যযুগ্ আসিলে 
আমাদের খুব উৎসাহ পুণ্য প্রেম বাঁড়িবে। আম/দের 
জড়তা দূর হইবে। পরম্পরের প্রতি ব্যবহার মধুময় হইবে 
আমাদের সত্যযুগ আহ্ক, আর সমস্থ পৃথিবীর অত্যুগ 


৫৬ -. দৈনিক প্রার্থনা । 

আহক। হে দীনবন্ধু, হে কাতরশরণ, নিও রুপা করি 
এমন আশীর্ধাদ কর আমরা যেন নিরুৎসাহ জড়তা ত্যাগ 
করিয়া! তোমার সত্যযুগ্ আসিতেছে, ইহা বিশ্বাস করি এবং 
বিশ্বাসনয়নে দোখয়া আনন্দের সাজ পরিয়! £ুসপরিবারে শুদ্ধ 
এবং সুধী হই, মা, তৃমি এই অনুগ্রহ কর। [মো ] 

শান্তিঃ শাস্তিঃ শান্তিঃ। 
স্থখী পরিবার। 
শুক্রবার, ১৬ই জুন, ১৮৮২। 

. হে প্রাণের বন্ধু, জগতের প্রতিপালক, এই পৃথিবীতে 
পরিবার লইয়া সুখী হওয়া ধর্ষের প্রধান তাশ্পধ্য। তোমার 
অভিপ্রায় এই, আমরা সাধন করিয়া একটি শান্ত সুখী, 
পরিবার লইয়া সুখী হইব। তোমার নববিধানের মুখ্য 
উদ্দেশ্য, পবিবার প্রস্তত করা । তোমার ইচ্ছা এই, স্বামী 
এবং স্ত্রী, মাতা এবং পিতা, ভাই এবং ভগিনী একটি নব- 
ভাব লইফ্কা পৃথিবীতে জীবন কাটাইবেন। এমন ভাবে 
ধন্রেতে পরিবারের মিলন হয় নাই, যেমন নববিধানে হইবে। 
মাছুধ পরিবারে হুখী হইবে এমন ভাব পৃথিবীতে হয় নাই। 
সমুদয় ত্যাগ করিয়া সন্ত্যাসী সর্বত্যাগী হইয়া অনেকে 
বৈরানী হইয়াছেন। এ পথ অনেকে দেখাইয়াছেন, অনেক 
মহাপুরুষ তোমার এই আকন্দা পালন করিয়াছেন। তাহা! 
পরিঘার লইয়া যে সুখী হইবেন, পাঁচন্ধন বন্ধু বান্ধব লইয়া 





দৈনিক প্রীর্ঘনা | ৫ 





সামাজিক সুখে সখী হইবেন তাহা তুমি তাহাদের দিলে না। 
তাহারা জব্ধত্যাগী হইয়া বাঘের ছালে 'বসিয়া অরণ্যে 
তোমার সাধনে বসিলেন। তাহারা সকল ছুঃখ বহন করি- 
যাও, প্রাণেশ্বর, তোমার আদেশ পালন করিলেন। কত 
কষ্ট তাহাদের পাইতে হইয়াছিল। হে করুণাসিস্ু, এখন- 
কার সাধকদের তো সে কষ্ট নাই। ইহাদের টাঁকার ভাবন! 
ভাবিতে হয় না; স্তী পরিবার গৃহ বস্ধু সব আছে। 
কি তাহাদের ছুঃখ ছিল, আর কি মুখই আমাদের! 
কিছুরই অভাব নাই আমাদের কিছুরই কষ্ট নাই। 
মাত, তব বন্দোবস্ত এই; নববিধানের ভক্তকে পালন 
করিবার জন্য তোমার বন্দোবস্ত এই । লজ্জা হয় ভাবিলে। 
কত ছৃঃখ পাইয়াছিলেন সেই সকল পুর্ধবকালের বৈরাগী 
সর্বত্যাণী। তাহাদের কথা তাবিলে লত্জায় অধোবদন হইতে 
হয়। মা, তুমি এবার হবখ দ্িবে। কেননা পরিবারের সুখ যে 
অতি মিষ্ট হুখ। ভাই বন্ধু পরিবার লইয়া তোমাকে ডাকা 
যে বড় সুখ। এবার হমিষ্ট শখের সজন সাধন। এ তো 
পরিবার গুহ শুখ সম্পদ ত্যাগ করিয়া! নিজ্জন সাধন লয়; 
এ যে হুখের সাধন। কিন্তু হরি আমাদের দায়িত্ব অনেক 
আমাদিগকে তুখী পরিবার দেখাইতে হইবে) বাপেতে 
ছেলেতে, মাতে মেয়েতে, ভাই ভগিনীতে খুব ধন্মের মিলন, 
ধর্থের বন্ধন, খুব সৌহ্বদ্য। এব্ূুপ হইতে হইবে। কেবল, 
অসার সংসারস্থাপন করিলে হইবে না। পূর্ধ্বকালে 
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ভাহারা গৌরবের কুট রি রঃ রা সে দুঃখ টি | 
ত্রাহার! স্ত্রী পরিবার সব ছাড়িয়াছিলেন। তাহারা তে 
আমাদের মত স্ত্রী পরিবারকে ব্রহ্মমন্দিরে ব্রদ্গচরণে আনিতে 
পারিলেন না। হায়, তাহাদের সর্ধশ্ব ত্যাগ করিতে হইয়া- 
ছিল, কত কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। আর আমাদিগকে তুমি 
কত সুখ দ্বিলে। অভাগাদের সৌভাগ্য হইল। আমার স্তী 
পরিবার সমুদয় লইয়। ধন্ম সাধনে সুখী হইবার অধিকার 
পাইয়াছি। হরি, এ ণ কিসে পরিশোধ হইবে? স্ত্রী পুত্র 
সমুদয় একটি একটি করিয়া তোমার চরণে সমর্পণ করিতে 
হইবে। আপনার তো সমুদয় লিখিয্বা পড়িত্বা তোমাকে দিতে 
হইবে। আবার স্ত্রী সন্তান সকলকে যোল আন! তোমাকে 
দিতে হইবে। বড় ছোট সকলকে একটি একটি করিয়া তোমার 
চরণে দ্রিব। মা, তবে তো এ ধণ শোধ প্রাণে হইবে, শাস্তি 
হইবে। আমরা সমুদয় গুলি তোমার ভক্ত হইব। তোমার 
সাধনভক্ত, তোমার দর্শনতক্ত হইব, তোমার নববিধানভক্ত 
হইব। : তোমার ছেলেগুলি মেয়েগুলি একখানি অখণ্ড 
পরিবার হইবে। একখানি সচ্চিদানন্দের পরিবার হইবে। 
সকলগুলি তোমার হুইবে। নববিধানের সখের - পরিবার 
গঠন কর। একটি একটি সখের জ্যোতির্ময় পরিবার তুমি 
ঢাও। তাহাই দিতে হইবে । হে মঙ্গলময়, হে কৃপাময়, তুমি 
কুগ! করিয়া এমন আশীর্বাদ কর, আমরা! যেন দুষ্ট অভিসদ্ধি- 
ত্যাগ করিয়া নববিধানের মূল সঞ্কল্ল সাধন.করিয়া এক একটি 





সুধী পরিবার, শুদ্ধ পরিবার হইতে পারি মা, তুমি অনুগ্রহ 
করিয়া এমন আশীর্বাদ কর ।  . 7 [মো] 
শান্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ। মর 
স্থখের হরি । 
শনিবার, ১৭ই জুন, ১৮৮২ । 

ছে প্রেমময়, হে সত্যপালন, মনুষ্য সম্ভানকে কৃপ! 
করিয়া তুমি দেখা দাও। তোমার উপর যাহারা নির্ভর 
করির থাকে তাহাদিগকে কপা করিয়া তুমি দেখা দাও। 
যাহায়া সংসারের সমুদষ হুখ সম্পদ্র এরশ্বধ্যের পথ ছাড়িষা 
তোমার পথে .আিয়াছে তাহাদের সম্বল এরশ্বধ্য কেবল 
তুমি। তাহাই বলি তুমি দিন দ্রিন উজ্ভ্বলতর মধুরতর হও । 
তুমি যে ভক্তদের বড় প্রিয়। তুমি সকলের কাছেই আছ, 
কিন্ত ভন্তদের নিকট যে বড় মনোহর । অকলেই তোমায় 
ঈশ্বর বলিয়া ডাকে, কিন্তু ভক্তের কাছে রস্বরূপ। হরি, 
দেই ভাবে আমাদিগকে দেখা দাও। তুমি পাহাড়ে আছ, 
নিমবভ্ুমিতে আছ, কিন্তু যেমন পাহাড়কে আলো করিয়া 
বসিয়। আছ, মধুময় করিয়া বসিয়া আছ, ভক্তদের নিকট, 
ঝোগীদের নিকট, এমন আর কোথায়? সকল প্রকার, 
কষ্টের একমাত্র শাস্তি তুমি, মকল প্রকার অন্ধকারের একমাত্র 
আলো । এজন্য সকল সময় তোমাকে ডাকি। তোমার 
নাম রাখিব, ছদয়ের আরাম, চক্ষুর আরাম, তুমি আমাদের 
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নিকট শুন্য এবং শুষ্ক হইয়া থাকিও না। মনে যেন তোমাকে 
ডাকিয়া কষ্ট দুঃখ কিছু নাথাকে। বক্ষের ধন বক্ষে থাক, 
চক্ষের ধন চক্ষে থাক, তোমার সঙ্গে মধুময় সন্বন্ধ স্থাপন 
করিয়া সুখী হই। তোমাকে যেন সুখের হরি বলিয়া জানি। 
হে প্রেমময়, হে মঙ্গলময়, তুমি কুপা করিয়া এমন আশীর্বাদ 
কর আমব্রা যেন দ্রিন দিন এঁ চরণের মধু এবং সুধা পান 
করিয়! ভিতরে যত জ্বালা, শোকসন্তাপ আছে সমুদয় জুড়াই, 
মা, তুমি এই অনুগ্রহ কর। | মো-] 
শান্তিঃ শাস্তিঃ শান্তিঃ। 





প্রেমরাজ্য স্থাপন । 
রবিবার, ১৮ই জুন ১৮৮২। 
হে দয়াময়, হে হ্দয়নাথ, মন এই বলিয়া খেদ করে, 
জীবনের কাধ্য হইল না। যে সকল কার্য করিতেছি ইহারই 
জন্ত কি ভবে আসিলাম? তাহা তোনয়। যে জন্ত ভবে, 
আঁসয়াছি তাহার প্রতি দৃষ্টি করিলাম না। জীবমের যে 
একটি কার্য আছে সেইটি অতি উচ্চ কাজ--লোক প্রস্তত 
করা, নববিধানের লোক গঠন করা। বুদ্ধিমান, বিদ্বান, 
গৌরবাস্িত, যোগী ভক্ত উপাসনাশীলের আসিল। আসিল 
না কাহারা ? যাহারা পরস্পরকে ভালবাসিয়া জগতের উপকার 
1[করিবে। তবে, হে পিতা, ভারতে কি করিতে আসি- 
লাম? তোমার নববিধান যে প্রেমের ধর্ম, যাহাতে শত্রুতা 
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অক্ষমা, ; বিবাদ, বিসঙা্দ দূর, 4 এবং সকল (অন্ষ্য 
প্রেমে বদ্ধ হইয়া আনন্দে তব গান করিবে । আমরা পৃথি- 
বীর বিবাদ বিসম্বাদ দূর করিয়া ধন্থার্থাদিগের মধ্যে প্রেমের 
বন্ধন স্থাপন করিয়া দ্িব। সকল বিধন্মী মিলিয়া এক প্রেমে 
বন্ধ হইবে; সাধু অসাধু, ধনী নির্ধনী মিলিত হইবে ) ইহা! তে) 
হয় নাই? তবে আমাদের জীবনের কার্য তো হয় নাই? 
আমরা এতগুলি লোক যদি চেষ্টা করি তবে কি প্রেমের 
পরিবার গঠন করিতে পারি না? খুব আধক ধাহারা হইলেন, 
তাহারা কি উদার হইতে পারিলেন না? দয়াময়, জীবন 
থাকিতে থাকিতে আমরা যেন প্রেমের পরিবার দেখিয়া 
যাইতে পারি; অগ্ুতঃ অলসংখ্যকের মধ্যেও প্রেম স্থাপন 
হইবে। হরি হে, কোথায় তোমার প্রেমের রাজ্য? সে 
আনন্দের ভবন কৈ? সে শাস্তি নিকেতন কৈ? যেখানে 
গেলে স্বার্থপরতা! ক্রোধ অক্ষম! অশান্তি থাকে না। সে দেশ 
কোন হিমালয় স্থাপিত %£ জগদীশ, সে দেশে লইয়া চল। 
দয়াময়, প্রেমের রাজ্য আর বিস্তৃত হয় না, ক্রমে আরও 
স্কুচিত হয়। প্রেমময়, কেন এমন হইতেছে? হে ঈশ্বর, 
সহ শক্রেতা সত্বেও যদি মানুষ পরস্পরের পদ্ধূলি চুম্বন 
করিতে পারে তবেই নববিধান প্রতিষ্ঠা হইল, নতুবা আমরা 
যতই বিরক্ত হইয়া! পরস্পর হইতে পৃথক হইয়া থাকিব ততই 
নববিধান মলিন হইবেন। হে মর্গলমন়্, তুমি কপা করিয়া 
এমন আবীর্বাদ নর আমরা যেন তোমার ন্ববিধানের বে 


১ ূ 


৬২. দৈনিক প্রার্থনা 





মসুল উদ্দেশ্য, প্রে্রাজ্য স্থাপন, তাহা হুসিত দেখি ভ্রীবনকে 
শীত শাস্তি শাস্তি | 


নববিধান বংশ 
সোমবার, ১৯শে জুন, ১৮৮২1 

হে বীনজনের গতি, হে ব্রহ্গরাজ্যের রাজা, তোমার দস: 
তুগ্ধি কুপা করিয়া পরিপুষ্ট কর । আমর! ধেখানে থাকি 
তোমার নববিধানের পুষ্টি আকাজ্জ! করিব। আমরা যেখানে 
খাঁকি তোমার ধর্খের জয় আকাঙ্ক্ষা করিব। পৃথিবীতে 
মানুষের আর কি চাই। ধর্ছ্ব চাই, পদ্দিত্রাণ চাই। 
মনের সহিত বিশ্বাস করিয়া থাকে এই ধর্মই মনুষ্যের শা, 
তারতের মুক্তি, ছূর্লের বল, দুংখীর 'সম্বল, রোগীর ওঁধধ 
তবে যাহাতে ইহা! বিস্তার হয় এমন চেষ্টা করি। দল বাড়াও, 
শিষ্য প্রশিষ্য বাড়াইঘ্ব! দাও, বালক বালিকার দল, সুবার দল, 
ৰাড়াইয়া দাও। সকল ধর্ম বাড়িয়। উঠিষাছে, এ গাছ কেন? 
সতেজ হইয়া উঠিতেছে না? হরি, ভবিষ্যন্তংশীয়দের ফিষয় 
চিন্ত! করিলে মম চিন্তাকুল হয়। কৈ লোক কৈ,1 আমবা 
ইহলোক হইতে অবস্থত হইলে কে এ সমুদয় কাজের তার 
লইবে, কে আমাদের স্থান লইবে? এই চিন্তা হয়, হওয়া 
,উচিত। কারণ তাহা হইলে আমাদের দাযীত্ব বাড়িবে 
গ্রেমলিন্থ িপ্বাসীর দল আরও আন, আমাদের বংশ বাড়া 
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দয়াময়, কুলের মহিমা চারিদিকে ছড়াইবে, একটি বীজ 
ষোল শত ফল প্রসব করিবে। পুত্র পৌত্র দৌহিত্র দকলে 
বিস্তৃত ছইবে। যোগীর বংশ, ভক্ত বংশ, জন্যাসী বংশ 
বাড়িবে। নববিধানের থে বীজ পুতিলে ইহা হইতে অনেক 
বংশ বাড়িবে। বীজের মহিমা বড় তয়ানক। এই বীজের বংশ 
হইতে কত বংশ, কত শাধা প্রশাখা বাহির হইবে, প্রভাপা- 
গ্িত হইবে, চারিদিকে তেঞ্জ লইয়া বিস্তৃত হইবে। হরি হে, 
আমরা দেখিতে চাই ষে ক্ষুদ্র বীজ হইতে একটি তরু, তাহা 
হইতে আবার প্রকাণ্ড শাখা! প্রশাখা বাহির হয়। এই শৃথ্য- 
বংশের বীজ আবার কলিধুগে আসিল, ইহা হইতে আবার 
কত বংশ পৃথিবীতে বিস্তৃত হইবে। আমাদের ভিতর যদি 
বড় বড় যোগী ঝষি তপস্বীর বীজ থাকে তবে আমাদের 
ভিতর হইতে .সাধু বংশ বিস্তৃত কর। তোমার বীজের 
মহিমা কি বলিব, হরি তুমি আমাদের দল বাড়াও! এই 
ক্ষুদ্র দল সর্ধপ কণ|র ন্যায়, ইহা হইতে প্রকাণ্ড তক ও তাহার 
অসংখ্য শাখা প্রশাধা বিস্তৃত হউক। ভৌতিক রাজ্যে 
তোমার, ধেমন, নিয়ম, ধর্নরাজ্যেও তেমনি। আহী, ঈশ্বর, 
তোমার কি বল! তুমি যে বীজ পু'তিলে কি ভয়ানক । 
তুমি এক বীজে লক্ষ লক্ষগাছ.কর। এক বীজ লইয়া! 
পুথবীকে পরিপূর্ণ কর। তোমার বীজের মহিমা কি বলিব। 
এক নানক বীজ হইতে শত শত, হাজার হাজার, শিখ. উৎপর 
হইল; এক ঈশা বা হইতে মক্ষ লক্ষ-লোঁক বাহির হইল. 





নাথ, এই কামন। করি বর্গের এমন বদ ফেল হি 
যাহাতে বৃষ্টি পড়ুক আর রৌদ্রই হউক, বীজ তেজে গজিয়ে 
উঠে পৃথিবীময় বিস্তৃত হইবে। একবার: দেখি কিরূপে ভূখণ্ড 
হইতে ভূখণ্ডে, দেশ হইতে দেশান্তরে নববিধানবংশ লম্্ 
বাচ্ষ দিয়া বিস্তৃত হয়। হে মঙ্গলময়, হে কৃপাময়, তুমি 
কপা করিয়া! এমন আশীর্বাদ কর আমর! যেন এ চরণতলে 
পড়িয়া বীজ শুকাইব না, কিন্তু দিন দিন পরিপুষ্ট হইব ) আমা- 
! দের দল বাড়িবে, বংশে বাড়বে, দেশ দেশাস্তরে নববিধানের 
নিশান গমনাগমন করিবে; মা, তুমি অনুগ্রহ করিয়া এই 
আশীর্বাদ কর। রা 1 মো-] 
শাস্তি শান্তিঃ শান্তিঃ। | 





যৌবনে সঞ্চয় 

| মঙ্গলবার, ২০শে জুন ১৮৮২। 

হে গ্লতিনাথ, হে গরীবের ধন, বাল্যকাল যৌবনে. 
যাহারা সঞ্চয় করে বার্ধীক্যে তাহারা ধনী এবং নুখী। 
বৃদ্ধ পরিশ্রম করিতে পারে না, কগ্ণ পড়িয়া! থাকে, ছ্র্ধলের 
বল থাকে না, কিন্তু সেই বার্ধক্যে তাহাকে উত্তেজিত রাখে 
| শীবনের বিশ্বাস। পৌঁবনে বার্ধক্যকে পরিপোষণ, করে. 
বৃদ্ধ-আমি যুবা-আমিকে কতবার নমস্কার করা উচিত 
লীখন যাহারা তোমার সহাস্য মুখ দর্শন করে কি সৌভাগ্য. 
হাদের! যে বন ভালুক স্থাপন করে, রাজ্য স্থাপন করে 
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বাক্যের জন্য । যুব! মন্দির স্থাপন করে বৃদ্ধ বসিয়া 
পুজা করিবে বলিয়া। যুব! শান প্রস্ত করে বৃদ্ধ ক্ষীণ দৃষ্টিতে 
ঘরে বিয়া পাঠ করিবে বলিয়া। যুবা সঞ্চয় করিয়া রাখে বৃদ্ধ 
তাহা ভোগ করিবে বলিয়া। পিপীলিকা! সঞ্চয় করিয়া রাখে 
শীতকালে তাহা খাইবে বলিয়া । হে দয়াল, কি হুন্দর ব্যবস্থা 
তোমার! আমরা কি সেরূপ খাটিতে পারি এখন "যেমন 
আগে পারিতাম? মা, শিশু যখন রাখিয়া খাইতে পারে না 

মা তাহাকে স্তনের দুগ্ধ খাওয়ান; তেমনি যৌবন বার্ধক্যের 
মাতা হইয়। স্তনপান করাম্ন। বাল্যও যা, বাদীক্যও তা। বুদ্ধ 
যদি সেই খৌবনের দিকে তাকাইয়া যৌবনের স্তন পান করে 
কত কি পায় তাহার আর থাটিতে হয় ন সঞ্চিত পু্টিকারক 
যে সকল ধনের ভার আবশ্যক তাহা এ স্তন মধ্যে, যাহাকে 
যৌবন বলি। হে পরমেশ্বর, যৌবন বড় উপকারী, বৃদ্ধ যেন 
যৌবনকে অবহেলা না করে। পিতা, ভাগ্যে আমরা যৌবন- 
কালে তোমার পবিত্র ধরব পাইয়াছি। ভাগ্বে আমরা অসাধু 
সঙ্গে পড়ি নাই। তাহাই ধর্মরাজ্যে আমাঘের জন্য কত ধন 
সফ্িত ' আছে। অনেক থাটিয়া যাহা হয় না ত্তক্ত এক 
ঈশীরায় তাহাই পাইলেন। যাহাদের জন্য ষণুচাক প্রস্তুত 
তাহারা কি জন্য জীপ হইবে ক্িষ্ট হইবে? দয়াময়, তোমাকে 
হৃদয়ের কৃতজ্রতা দি, আর এই বিনীত প্রার্থনাকরি যে, সঞ্চিত 
ধন বাড়াও। প্রেম আরও বাড়াও। হে ' দীননাথ, হে 
কৃপাময়, তু্গি অনুগ্রহ করিয়া আজ আমাদিগকে এই 'শী-. 


৬৬ দৈনিক প্রাথনা। | 
ব্দাদ কর আমরা যেন যৌবনকে বারবার নমস্কার করিয়া 
যৌবনে সঞ্চিত যে ধন তাহ! আনন্দে সম্ভোগ করিয়া শুদ্ধ 
এবং সুখী হই; মা, তুমি দয়া করিয়া এই আশীর্বাদ 
11 [মো] 

শীস্তিঃ শান্তি শান্তিঃ। রন 





জীবনবেদ। 
বৃহস্পতিবার, ২২শে জুন, ১৮৮২ । 

হে প্রাণেশ্বর, হে দয়াময়, শাস্ম বলিয়া চারিদিকে খু “জিয়। 
বড়াই কিন্তু শান্ত আপনি। অনেক বেদ লিখিয়াছ তুমি, হে 
ধনস্ত বেদব্যাস, কিন্তু জীবনবেদ তুমি যেমন লিখিয়াছ, 
|মন শাস্ত্র আর কৈ? ঘত পড়ি তত জ্ঞানী হই, যত বুঝি 
হত মোহিত হই। হে গুরু, জীবন পুস্তকে যে সমুদয় তত 
পড়াইলে, বুব্বাইলে, সে সমুদয় অতি আশ্চর্য্য তত্ব । দয়াময়, 
এ বই কিন্তু তুমি লিখিক়াছ তাহাতে ভুল নাই। আমার 
জীবন পুস্তক তুমিই লিখিয়াছ। পদ্যগুলি কি সুমিষ্ট, কি 
ভাবে পূর্ণ। গণদ্যগুলি কি নীতিপুর্ণ কি গভীর।. পর- 
 মেশ্বর, এই এক এক গ্রন্থ তোমার এক এক লীল|। 
তোমার জ্ঞান প্রেম বাৎসল্য পুণ্য এক এক খণ্ডে প্রকাশ 
_পাইভেছে। তুমি নিজ হস্তে কলম ধরিয়া লিখিতেছ। 
পুস্তকের শিষ্য চাই, পাঠক চাই। গুরু তুমি, লেখক 
তুমি। পাঠক:চাই। যদি এই গ্রন্থ শিষ্য হইয়া পড়ি 
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কত জ্ঞান পুণ্য লাভ হয়। দয়াম্, আমিও পড়ি, 'সকলেও 
পড়ুন। এই জীবন গ্রন্থ তুমি দয়া করিয়া বুঝাইয়! দাও। 
এই নববিধান গ্রন্থে তোমার ভক্তদের জীবন লিখিয়াছ। 
এ গ্রন্থ কেন আমরা ভাল করিয়া পড়ি না? যেমন লেখা, 
তেমনি ভাব, তেমনি ভাষা, তেমনি ভাবার্থ। পরমেশ্বর, 
জীবন পুস্তক বড় বহুমুল্য। এই বহুমূজ্য পুস্তকথানি, 
মানুষ যদি আপন বুদ্ধিতে বুঝিতে যায় অনর্থ ঘটে। তুমি 
লিখিক্বাছ্, তুমিই বুঝাইতে পার। আর কেহ পারে না। 
এই সকল ভাবের কথা. জীবনে লিখিয়াছ। অনেক অনেক 
'গতীব্‌ উচ্চ উচ্চ কথা লিখিয়াছ, পৃথিবী পড়ে না বলিয়। 
ছুঃখ হয়। যা, তুমি বইখানি খুলিষা পৃথিবীর কাছে দাও । 
গুপ্ত জীবনের রহস্যগুলি লোককে পড়াও। পৃথিবী পড়ুক, 
শিখুক। এই সকল নরনারীর জীবনগ্রন্থে সকল তত্ব লিখি- 
যাছ, তাহা বহুমূল্য, তাহা সকলের নিকট আদরের হউক। 
হে প্রেমস্বরপ, আত্মতৰ শিখাও। এ পুল্সাণ ছাড়া নৃতন 
পুরাণ। সাক্ষাৎ ঈশ্বরের হাতের লেখা, বাইবেল গ্রস্থ। এ 
কেবল সামান্ত মনুষ্য জীবন। কিন্তু হরি হে, সামান্ত 
মনুষ্য জীবনেই কি লেখা লিখিয়াছ। দয়াময়, জীবন পুস্তক 
পাঠ করিলে যে ফল হয় তাহা ইহ পরকালে সম্ভোগ করিতে 
দাও। ইহা! তবিষ্যতে হাজার হাজার লোকে পাঠ করিবে, 
জ্ঞান পাইবে এবং সেই জ্ঞনে শান্তিরস পাইবে। হরি 
হে, ইহার অক্ষরগুলি দেবাক্ষর পদ্ধাক্ষর। মা, তোমার সকলই. 





৬৮... দৈনিক 
এ নিরান্ রর নিখিনে মুক্তার অক্ষরে ? জরা 
কোটি কোটি প্রণাম করি তোমাকে । জীবন পুস্তক আমার 
নিকট পৃজিত হউক; ভাই বন্ধুদের নিকট আদরের হউক। 
হে মঙ্গলমন্ত হে কৃপামত্র, তুমি কৃপা করিয়া এই আশীর্বাদ 
কর আমরা যেন এই জীবন পুস্তকের সমাদর: করি এবং 
ইহার সত্য সকল সাধন করিয়া! শুদ্ধ এবং সুখী হই; মা, তুমি 
কপ! করিয়া এমন আশীর্বাদ কর। .. [(মোশা] 
শাস্তিঃ শাস্তি শান্তিঃ। 





সহজ সখের ধর্ম । 

শুক্রবার, ২৩শে ভূন) ১৮৮২ । 
রঃ হে দয়াসিন্ধ, হে প্রেমের আকর, ভুমি মনের শাস্তি, 
তুমি শরীরের হুস্থতা। হে পিতা, তুমি আমাদিগকে এমন 
ধর্ম দিয়াছ যাহা অন্থখের ধন্ধন নয়, কষ্টের ধন নয়। হুঃখের 
আগ্তণে পুড়িতে হয়, কি খাওয়া দাওয়া ছাড়িয়া উপবাস 
করিতে হয়,কি বহুদূর তীর্থ ভ্রমণ করিতে হয় এ সকল 
তোমার বর্ভমান নববিধানের বিধি নহে। এবারকার বিধি 
সহজ বিধি, আরামের বিধি, শাস্তির ধিধি। পিতার কাছে 
সম্তান বসিবে, মার কোলে শিশু স্তন পান করিবে, বসিয়া 
'হাদিবে_-এই সকল বর্তমান বিধি, ধর্ম মত সাধন। ইহাতে 
নং নাই, ছুঃধ নাই। অগ্থান্য ধর্মে কৃত্থ, সাধন আছে।, 





শরীরকে অনেক কষ্ট দিয়া ব্রক্মদর্শন করিতে হয় ; কিন্তু দয়াল, 
তুমি দয়া করিয়া আমাদিগকে সে পথ লইয়া গেলে না।, 
বাগানের পথে লইয়া! গেলে । -এমন যে ধন্য পরম সনাতন 
ধর্ম, হুখ শাস্তির ধর্ম, সুস্থতার ধর্ম। তাহাই বলি, নাথ, 
তোমার কাছে আসিতে হইলে মানুষের কি কষ্ট পাইতে হয়? 
তাহা নয়। তোমার দর্শন লাভের জন্য সাত বংসর বায়ুভক্ষণ, 
কি কঠোর তপস্যা, তাহাও করিতে হয় না। ঠিক যেমন, মা, 
বাড়ী আমিলে হয় তেমনি হইবে। তোমার সঙ্গে সহজে. 
মিলন হইবে। যখন ইচ্ছা! তোমার সঙ্গে দেখা হইবে। আমা-. 
দ্িগকে যদ্ধি ঘোর ফের পথে লইয্বা চল, কঠিন পথে লইয়া 
চল, আমরা কি পারিব? আমাদের মা, ঘরে এস; ঘরের 
ভিতরে দেখা করি। ফুল তুলিয়া! আনিয়া! তোমাকে সাজাই। 
দেখা শুনা ভারি সহজ ব্যাপার । তুমি বলিতেছ, এবার কেহ 
শরীর সক্কোচ করিয়া শরীরকে উৎপীড়ন করিয়া আমার নিকট 
আসিবে ন]। সকলি হ্স্থতা শাস্তির ব্যাপার। পরম পিতা 
তবে তুমি কৃপা করিয়া ন্বর্গ হইতে স্বাস্থ্যরূপে শান্তিরপে 
এস। খুব আরামের ধর্্। প্রত্যেক উপাসনার -শেষে 
শান্তিং শাস্তিঃ শান্তিঃ। এইটি হইল, ঠাকুর) স্বাতাবিক: ধর, 
শরীর মনকে অবসন্ন. করিয়া যে উপাসনা তাহা নষবিধাদে মৈষ 
অনুমোদিত কখন নয়। শাস্তিরণে, আরামরূপে এস! 
হে হুধামাখা হরি, কষ্ট দিও না। আমাদিগকে ছঃখের পথ: 
ধরিতে দিও না: অনেকে: ধর্খের নামে মিথ্যা ষ্ট'লয় তাহা, 
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তোমার অভিপ্রেত নয়; সহজে তোমার কাছে বমিতে দা । 
তুমি ফুল হও, আমি শুঁকি? তুমি সুমিষ্ট শব হও, আমি 
গুনি; তুমি ভুকোমল বন্ত্র হও, আমি তোম'কে স্পর্শ 
করি। তুমি শীতল জল হও, আমি তোমাতে জ্সান করি। 
এইরূপে শ্বাভাবিক ভাষে তোমাকে পাইব। হে মঙ্গল, 
হে কৃপামর, তৃমি কৃপা করিয়! এমন আশীর্বাদ কর আমরা 
যেন কক্পিত অস্বাভাবিক কষ্টকর ধর্ম সাধনের পথ ত্যাগ 
করিয়া স্বাভাবিক পথে সহজে ব্রচ্মপদ সন্ভোগ ককিতে পারি ; 
মা তুমি এই অনুগ্রহ কর।” [মো--] 

| শাভিঃ শাভিঃ শাস্তিঃ। | 


সত্য লিপিবদ্ধ। 

শনিবার, ২৪শে জুন, ১৮৮২। | 
হে কপাসিন্ক্‌, যাহা এখন হইতেছে না তাহা পরে হইবে 
বিশ্বাস আছে। এখন ছরীবনের কথা লোকে বিশ্বাস করি- 
তেছে ন/ কিন্তু তাহাতে ছুঃখ পাইবার কথা নাই। কারণ 
ভবিষ্যতে আমাদের বাস, বর্তমান অন্ধকার কি করিবে? 
যে মের বাহিরে. বসিযার স্থান পাইয়াছে, মেঘ তাহাকে 
| কি করিবে  ঘয়াল, বিচার হইবে, নিরপরাধী খালাস পাইবে, 
বিশ্কাসীর য় হইবে। মেধ চলিয়া যাইবে; ভবিষ্যতে নব- 
ধানের আলোক প্রমাণিত হইবে আদুত হইবে। -তোঙার 











সন্তানকে লোকে এখন চিনিতে পারিতেছে না। চু আশা 
আছে পরে পাইবে। হে দীনবন্ধু, জীবনের গুপ্ত তত্ব, ইচ্ছা 
হয় শী্র বাহির হইয়া পড়ে। যাহা কিছু শুনিয়াছি গোপনে 
প্রকাশ করিব বাহিরে। যাহা কিছু দেখিয়াছি গোপনে 
বলিব বাহিরে । ইহাই চিরকাল তোমার আর্দেশ । তোমার 
আজ্ঞা পালন করিতে হইবে। দেখ ঈশ্বর, তোমার মহর্থি 
কঈশার বিধি কিবা লোকে জানে। কিন্তু বাহা কিছু দ্বাছে 
লিপিবদ্ধ আছে, সেটুকু যে পড়িবে, হাঁড় জুড়াইবে। হুবি, 
তুমি আমাদিগ্ের সন্ধে যে মধুর লীল! করিধাছ তাহ! ভবি- 
ধ্যতের লোকে কিরুপে বুঝিবে বর্দি তাহা গুপ্ত থাকে। 
দয়াসিস্থু, গুপ্তকে প্রচার কর। প্রচ্ছন্নকে শ্রকাশ করু। 
আমার্দিগকে লিখিতে বলিতে হইবেই হইবে । না লিখিলে, 
নাবলিলে পৃথিবীর নিকট অপরাধী হইতে হইবে। জে 
চারিজন তাহারা লিখিষ়া! গেলেন বলিয়া. তোমার প্রিয়তম 
ঈশার বিধানের কথাগুলি আমর! জানিলাম, এন্ন্ত এক 
একবার মনে হয় লেখক সর্বাপেক্ষা উচ্চ। কারণ সকলই 
চলে যায় কিন্ত মেই যে পাঁচটি লিপিবদ্ধ সত্য কিছুতেই যায় 
না। পাঁচ লক্ষ বংসর পরে তাহা পড়ে। লোকের উপকার 
হয়। তোমার লেখক শ্রেণীকে আশীর্বাদ কর বৃদ্ধি কর, 
কোট কোটি প্রণাম সেই লেখকদের চরণে ধাহার! সহ্র 
বৎসরের কথা সকল আমাদিগকে জানাইলেন। বেদে যদি 
গা! লিখিতেন আমর! কিছু জানিতাম না। বাইবেল, যি 
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সেই চারিজন না লিখিতেন আমর! তোমার অমূল্য কথা- 
গুলি ঈশার বিষয় কিছুই জানিতাম না। তুমি সময়কে 
বিনাশ করিলে, দূরত! বিলোপ করিলে, লেখনীর বল এমনি । 
দেই জন্ত তোমার চরণে: প্রার্থনা এই, যে. কয়টি; কথা 
তোমার নববিধানের মধ্যে আছে, ইহাদের তত্ব কোটি টাকা 
খর্চ করিয়াও লিপিবদ্ধ কর! উচিত। সকলে যাইবেন কিন্তু 
লেখক রাচিয়া থাকিবেন। লোকে দশ সহ বৎসর পরে 
নবৰিধূনের জাগ্রত ঘটনা গুলি জানিতে পারিবে আর লেরথকে 
আশীর্ববাদ করিবে; লিপিবদ্ধ জীবন, ইতিহাস, হৃষ্টান্ত টন 
সত্য ভবিষ্যতে দুঃখসস্তপ্তদ্িগকে শাস্তি দিবে। ধন্য ধন্ত 
লেখক। লেখক শ্রেণী বিস্তৃত কর। লেখকদিগকে আশীর্বাদ 
কর। দয়াসিজ্ধু, তুমি দয়া করিয়া এমন আশীর্বাদ কর 
আমরা যেন তোমার চরণ হইতে যতটুকু সত্য পাইয়াছি 
পৃথিবীর জন্য রাখিয়া যাইতে পারি; হে কৃপাময়, তুমি 
অনুগ্রহ করিয়া আজ ছুঃধী সন্তানদিগকে এই আশীর্বাদ 
কর। . | [মো] 
শাহি: শান্তিঃ -শািত। | 
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নিষেধ আবণ। . 
রবিবার, ২৫শে জুন, ১৮৮২ । 


হে জীবনবন্ধু, হে গুকু, এ পৃথিবীতে বধির হওয়া অপেক্ষা 
হুঃখের বিষয় আর কি আছে? যাহার! শুনিতে পায়, দেখিতে 
পায়, ধন্য তাহারা । হে পিতা, যাহারা বলে যে তুমি শব্ব- 
ব্রহ্ম নও, পৃথিবীতে পাপ করিলেও মানুষ কিছুই শুনিতে 
পায়না তাহারা ঠিক বলে না। পুণ্যাত্বব ধাহারা তাহারা 
তোমার সুমিষ্ট কথা শুনিতে পান। কিন্তু আমি এই বলি, 
পাপী যাহারা তাহারাও তোমার কথা শুনিতে পায় । কি 
কথা? তোমার ধমক। তুমি গুরু । একটি বজ্রধ্বনির স্তাঘ 
প্রতিবা্ নিয়ত আসিতেছে পাপশীর নিকট । একে পাপী পাপ 
করিয়া মরে, তাহাতে যদ্দি বধির হয় আরও কষ্ট। দীনবন্ধু 
হে, এই যে আশ্চর্য গভীর না ইহাতো কম নয়। ইহা 
মানুষকে কীপাইবার জন্ত নিয়ত বজ্ধ্বনির মত প্রতিখা 
হইতেছে । পর্বত ভেদ করিয়া “ন।” এই শব্ষ আসিতেছে? 
বেদ বেদাস্বে যদি এই “ন|” শব্দের অর্থ প্রকতরূপে লিখিত 
হয় তবে তোমার একট! স্বরূপের ব্যাখ্যা হয়। মানুষ বলিজ 
মিথ্যাবাদী হইব, "“ন।”। মানুষ বলিল, "স্বার্থপর হইব," পনা”। 
"অবিশ্বাসী হইব, "না”। "অপমানের বিনিময়ে অপমান 
দিব” “ন।”। ক্রোধ করিব,” "না" । এই মধুর “নার” মহিমা 
ভক্তেরা কবে কীর্তন করিবেন। পাপের কথা বলিতে পারিৰ 

তী 
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না, পাপ কাধ্য করিতে পারিব ন।, আবার পাপ চিন্তাও করিতে 
পারিধ না। আমর! বাল, ঠাকুর, আমর! দুর্বল, পাপ চিন্তা 
ছাড়িৰকি রকমে? তুমি বলিতেছ “না”। আমরা কতবার 
তোমার প্রতিবাদ লঙ্ঘন করিব ৭ হরি, সকলকে পারা যায, 
তোমার “নাকে পারা যায় না। আমাদের' নাকের উপর, 
চোখের উপর, বুকের উপর, মাথার উপর এই “না” শব্দ। 
যে শুনিয়াছে এই “না” শব্দ সে রক্ষা পাইবে। তুমি শত 
সহ “ন।' দ্বার! বেষ্টিত করিয়! রাখিয়াছ। পন?” গণ্ডির 
দাগ চারিদিকে । ইহার ভিতর থাকিলে পাপ দহ্য আসিতে 
পারিবে না। গণ্ডির অর্থ কি, ঠাকুর? শ্রীরাম বলিলেন 
সতীকে, “সতী, যদি সতীত্ব রক্ষা করিতে চাও এই গণ্ডির 
বাহিরে যাইও না।” . তাহার অর্থ এই যে আমরা সতী ; এই 
সংসার বনে সতীত্ব রক্ষা করিতে হইলে এই. “না” গণ্ডি 
ভিতর থাকিতে হইবে। পাপ কাধ্য কোন প্রকারে করিতে 
শপারিব না। দয়াময়, হে কৃপাসিক্ু, তুমি কপা করিয়া এমন 
আশীর্বাদ কর আমরা যেন এই “না” শব্দ শ্রবণ করিয়া 
ব্তোমার গম্ভীর প্রতিবাদ বাক্যে সকল প্রকার পাপ হইতে 
নিরিত থাকিয়া শুদ্ধ হই; মা, তুমি এই অনুগ্রহ কর। [ রন 
ও ৮. শাসতিঃ পাস্তিঃ শাস্তিং। | 
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সহজ বিশ্বাস | 

| ষোমবার, ২৬শে জুন, ১৮৮২ | | 
দ্রীননাথ, কাতরশরণ, কৰে তোমার পবিত্র বিধি লোকে 
বুঝিতে পারিবে৭ আমরা মনে করি সত্য বড় সহঙ্গ। 
কিন্ত লোকে তাহা লয় না, বুঝে ন|। বিদ্বানও যেমন, 
অক্ষম, মূর্খও অক্ষম; কুটিল বুদ্ধিতে তোমাকে বোঝা ষায় ন|। 
তুমি যে-বুদ্ধির অগম্য ; বড় বড় বিদ্বান পণ্ডিত তোমাকে 
বুঝিতে পারে না। কিন্তু ছোট ছোট বালক তোমাকে 
ডাকে। হরি, বুদ্ধির অহস্কাষে লোকে গর্বিত হইল; তোমাকে 
কিরূপে বুঝিবে যখন বুদ্ধির অহঙ্কার খর্ব হইবে, বৃদ্ধ 
আবার শিশু হইবে, তখন তোমায় বুঝিবে। পিতা, মানুষ 
তোমায় ধরিতে পারে না'। কি শব্ষে বলিব? মানুষ কেন 
এত কুটিল বুদ্ধি হইল? বিধান যে সরল শিশুর ধন তাহা 
কেন বৃদ্ধের বুদ্ধির অগম্য হইবে৭ দস্তে যে লোকে পূর্ণ 
হইল। সাধন করিবে না, বিশ্বাস করিবে: না, তোমাকে 
মা বলিয়া ডাকিবে না। অথচ মিথ্যা তর্ক করিবে। পিতা 
ধ্বনিতে সকলকে কাপাইয়া বল। তোমার বিধানের, 
মর্ম ষে লোকে শুনিতে পায় না। মম্বগ্রাহী যে নাই। বড় 
অহস্কার সকলের। প্রস্তরের মৃত দন্ত । বালকের দল বড়. 
কম। নামা মন্ত্রের চেয়ে সহজ কি? মা নামের চেয়ে 
সহজ আর কি? এত নাবিয়া আগিলে, কোমল রূপ ধারণ. 
করিলে, তক্ত-জননী ত দের কোলে করিয়া সকলের ম্লিন 
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করিলে, তবু পৃথিবী বুঝে না? তবু কুটিল বংশ বুঝে 
না? তোমার এত সৌন্দধ্য এত মিষ্টতা এখনও লোকে 
বুঝিতে পারে না? মার কোলে ছেলে, ইহার চেয়ে সহজ 
আর কি হইতে পারে? লোকে বুঝিবে না, ভাবিধে না। 
তাহাই তাহাদের কাছে সহজ হয় না। হে কৃপাসিস্কু, হে 
মঙ্গলময়, তুমি কুপ! করিয়া এমন অশীর্ধাদদ কর, তোমার 
বিধান যেন সহজে সকলের চিত্তাকর্ষণ করিয়া তোমার দিকে 
আকৃষ্ট করিতে পারে; দয়াসিদ্ধু, দয়! করিয়া আমাদিগকে 
এই আশীর্বাদ কর। [ মো] 
শাস্তিঃ শান্তিঃ শাস্তি । 





নবজীবন । 


মঙ্গলবার, ২৭শে জুন) ১৮৮২ । 

হে মঙ্গলময়,। হে ছৃর্বলের সহায়, আমাদিগকে নবজীবন 
দানে কৃতার্থ কর। জীবন পুরাতন হইলে দুর্গন্ধ হয়, বল 
থাকে না। অতএব, ঠাকুর, তোমার পাদপদ্ব ধরিয়া! প্রার্থন। 
করি পৃথিবীর নিকৃষ্ট জীবন যাহা তাহা! ত্যাগ করিতে দ্বাও। 
তোমার তন্তরা অনেক ধন পাইয়। থাকেন, আমরা কেন বঞ্চিত 
থাকি? আমাদের জীবন পুরাতন কেন থাকে ? আমাদের 
সেই জ্ঞান, সেই বুদ্ধি সেই রক্ত যেন থাকে । আমরা যেন 
এক একখানি নূতন জীবন লইয়া তোমার মেবা করিতে 
পারি। আমরা যাহা করিতেছি পুরাতন জমির উপর । 
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তাহাই তোমার চরণতলে নিবেদন করি ঘে সামান্ত ধন সাধনে 
আযাদিগকে নিশ্চিন্ত হইতে দিও না। পুরাতন পচা হৃদয়ে 
কাজকি? হে দয়াল, হে প্রেমময়, অনুগ্রহ করিয়া সম্তান- 
দ্িগকে' এই আশীর্বাদ কর আমরা যেন এই পৃথিবীতে 
থাকিতে থাকিতে আর কিছু না হউক এক একখানি নুতন 
জীবন লইয়া! আনন্দিত হইতে পাবি; মা, তুমি এই কৃপা 


শান্তঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। 


০০ 


নীচতা পারি [ 

বুধবার, ২৮শে জুন, ১৮৮২। 
হে দীনবন্ধু, হে অপার প্রেম, সময়ে সময়ে এই দেহ 
মনের মধ্যে কি এক প্রকার ভাব হয়; তাহাকে তেজ বলা 
ধায়, সাহস বলা যায়, আস্কালন বলা. যায়, বীরত্ব বলা যায, 
ভয়ানক আন্দোলন বল! যায়। আমি তো ছোট, কিন্তু বড় 
হই সময়ে সময়ে । আমি শু্ষ তরু কিন্তু-স্বর্গের ফল উৎ- 
পন্ন হয় সময়ে সময়ে। আমি তো পাথর কিন্তু তাহ! হইতে. 
সময়ে সময়ে হবিঘবর্ণ উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়। পরমেশ্বর, এ কি 
তষস্কর সাহসের কথ! বলি, আর প্রকাণ্ড ভাব, মহাভাব। 
কতবার এরকম হয়_বমিয়া আছি, যেন পৃথিবী আমার 
বাড়ী, আমার যাহা কিছু যেন বড় আমার ভাধ্যা জগৎ 
যেন প্রকাণ্ড জগতে লীন হত, আমার পরিবার যেন ভারি 
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ব্যাপার। কিন্ত মেসাহস থাকে না; সে মহত্ব থাকে না। 
পাপ করি, অবিশ্বাম করি। হরি, এই ভাব আমাদের 
সকলেরই কিছু কিছু. আছে। এক এক সময় মহত্ব বীরত্ব 
যেন জীবন ছাইয়া ফেলে। হরি হে, আসিয়া ভবে করিব 
মহৎ কাজ। কিন্তু তাহা না করিয়া নীচ কাজে নিযুক্ত 
হইলাম। হে শ্রীহরি, দয়া করিয়! মহত্বের আগুণ জ্বালাইয্ব। 
দাও। আমর! ছোট নই অত্যন্ত বড়। হে পরমেশ্বর, 
মহত্ব গোপন করি আর কেন? আদর বিশ্বাস সম্মান পাই- 
লাম না। নিজেও নীচ হইলাম, পরেও নীচ ভাবিল? 
তাহা নয়, তাহা নয়। আমরা তোমার ভিন্ন জাতি প্রজা, 
একটু দয়া প্রকাশ করিয়! নীচতা ক্ষুদ্রতা বিনাশ কর। করিঘ্া! 
মহত্ব প্রকাশ করিয়। দাও। নীচ হইষ্বা গিয়াছে যাহারা ইহা- 
দিগকে উত্তোলন কর। আর কেন পাপ পক্ষে পড়িন্ব! থাকি ? 
আর কেন পিঞ্ররবদ্ধ হইয়া থাকি? মনরে উড়িয়া যা, আৰ 
কেন-বদ্ধ হুইয়া কষ্ট পাস্‌্ণ হে অনন্ত আকাশ, এই নীচ- 
দিগকে যদি মহত্ের আসনে বসাইবে ভাবিয়াছ, তবে তাহাই 
কর। মনের সাহস বীরত্ব ঝঁণকিয়া ঝাকিয়া উঠিতেছে। 
দেবতার ভারি ভারি কাধ্যে ভাকিতেছেন। আর কেন? 
হে মঙ্গলময়, হে কৃপাসি্ধু, দর। করিয়া এই আশীর্বাদ কর 
আমরা যেন সকল প্রকার নীচতা। ও নীচ কাধ্য করিয়া মহস্বের 
আকাশে উড়িতে পারি ; মা, তুমি এই অনুগ্রহ কর । [মো-] 
।.... শাস্তিঃ শান্তিঃ শাস্তিঃ। 
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রি 28-2252852 
মার পরিবারে নিয়ত মঙ্গল । 
বৃহস্পতিবার, ২৯শে জুন, ১৮৮২ । 

হে পিতা, হে ভবসাগরের কাগ্ারী তব পদাশ্রিত 
লোকের সর্ধ্বতোভাবে মঙ্গল হয়, এই কথার প্রতিবাদ করিলে 
ঠাকুর, তোমার বিপক্ষে কথা কওয়া হইল। সংসারের 
লোকের! এ সকল কথা বুঝিতে পারে না। কিন্তু ইহার ভিতর 
আশ্চধ্য সত্য নিহিত। তুমি যাহাকে আশ্রয় দাও তাহাকে 
আণ্চধ্যরূপে সকল দিকে বাচাইয়৷ লইয়া যাও। ভয় কি 
তাহার যে তোমার ভুমি যাহার? সে পরিবারে কেন ভয় 
ভাবন। আশঙ্কা হইবে যে পরিবার তোমার? আমাদের 
পরিবার তোমার । আমরা তোমারই । ইহার প্রমাণ হইয়। 
গিয়াছে, আর প্রমাণ দ্দিতে হইবে না। তুমি ভুরি ভূরি 
প্রমাণ দিলে অবিথাস দূর করিয়া। বিপদ দিলে তুমি দয়! 
করিয়া । এ পরিবার সম্বন্ধে ভাবনা হইতে পারে না। এই 
কয়জন লোক সম্বন্ধে আমরা যদি বলি কি পরিব, কি খাইব, 
কোথায় যাইব ?-তবে হরির ব্যবস্থার উপর দোষারোপ 
করা হয়। মা জননী যেখানে বসিয়া সেখানে কি ভয় 
ভাবনা % ধাহার আশ্রয় গ্রহণ কর! হইয়াছে তিনি কি বিশ্বাস- 
ঘাতক হইয়া ভাবনার হাতে প্রাণ সঁপিবেন? কখন না। 
কপাময় হরি, তোমার প্রেমের প্রমাণ পৃথিবী যেন আর অবিশ্বাস 
না করে। তোমার বুকে মাথ! দিয়া চুপ করিয়া থাকিলে 
আর ভয় কোথায়? হা ঈশ্বর, কবে বিশ্বাসী হইব, আর কবে মা 
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বলিয়া ডাকিব ? বলিব যে এ কয়টি লোক তোমারই, ইহাদের 
আর অমঙ্গল হইতে পারে না। দয়াময়, যতদিন বাঁচিব 
যদি তোমার কিস্কর হইয়া থাকিতে পারি দেখিব যে এক 
পয়সা থেকে কোটি টাকা বাহির হয়। আর ভাবনা নাই। 
কেবল ভাবনা যদি অবিশ্বাসী হই। যদি অবিশ্বাসী হই তবেই 
মরিয়াছি। ভগবান, পৃথিবী কাহার? কাহার চীন, কাহার 
আমেরিকা? তোমার সন্তানদিগের। কারণ, শাস্ত্রে বলে 
মার সন্তানেরা! পৃথিবীর অধিকারী । মাঃ এ পরিবার সম্বন্ধে 
বিধির নির্বদ্ধ করিয়াছ। খাই না খাই, পরি না পরি, আর 
ভাবনা কিছুতে নাই । মা, সমস্ত ঘটনা বিশ্বাসীদের কল্যাণের 
জন্য হয়। মা, কি মধুর তোমার ব্যবহার। সকল রকমে 
বাধিত করিয়াছ চিরকাল। ধন্য ধন্য তোমাকে। দীনবন্ধু, 
কাতরশরণ, তুমি কৃপা করিয়া এমন আশীর্বাদ কর আমরা! খেন 
আর তোমার উপর অবিধাস না করি কিন্তু তোমার চরণে 
বিশ্বাস সমর্পণ করিয়। কৃতার্থ হইতে পারি।... [মো] 
| শান্তিঃ শান্তি শান্তিঃ। | 





মার প্রসন্নতা । 
শুক্রবার, ৩০শে জুন, ১৮৮২ । ১2. 
হে দ্রীনশরণ, ছে ভ ক্রগণের মুহৃদ, পৃথিবী বিশ্বাসী দিগবে 
চিনিতে পারে না এবং সংসার তোমার উপাসকদ্দিগের 
আদর. করে না। উপাসলার আদর উপাসনাই জানেন । 


সপ পা ৭. চা 
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বিশ্বাসী কে বুঝিতে বিশ্বাসীই পারে। প্রেমিক কে তাহা 
বুঝিতে প্রেমিকই পারে। তোমার নববিধান কে তাহা 
তোমার নববিধানই জানেন। তুমি তোমার অস্তানকে 
বলিয়াছিলে “আমি সন্তুষ্ট হইলাম তোমাতে ।” সেই নিদর্শন 
লইয়া রাজকুমার ঈশা পৃথিবীতে আদৃত। তুমি যাহাকে 
বড় কর সেই বড় হয়। পৃথিবীর আদর কিছুই নয়। তুমি 
যদি বল “ভাল+ তবেই ভাল। তুমি যদি বল ছাই? তাহা 
হইলে ছাই। ভক্তজন তোমার মুখাপেক্ষা করিয়া থাকে। 
পৃথিবীতে তোমার ভক্তগণ পরিত্যক্ত উৎপীড়িত হইয়া 
তোমার মুখের পানে চাহিয়া থাকেন। হরি, তুমি কথ! কও । 
তুমি আমাদিগকে আদর কর। অন্যের আদরের জন্ত আমরা 
অপেক্ষা করিব না। অন্যে মান অপমান করিল কি না 
তাহা আমরা ভাবিব না। মান আর অপমান, মোহর আর 
খড়, ছুই সমান বিশ্বাসীর কাছে। অপমান বলে জিনিষ 
তো পৃথিবীতে নাই। আমরা যে পৃথিবীর ধুলি, আমরা থে 
গরীব ছেলে, আমরা যে পৃথিবীতে আসিয়াছি অপমান অনাদর 
পাইতে, আমরা কি অপমানকে গ্রাহ্থ করিব? আমাদের 
মীন তোমার কাছে। রাজাধিরাজ তুমি, তোমার পা 
 ছুইয়া বসিয়া আছি। যে জগজ্জননীর কাছে বসিয়া 
আছে, তাহার কাছে আদর পায়, পৃথিবীর মান অগ্্রম কি 
তাহার কিছু করিতে পারে? পৃথিবী কি ভয় দেখায়? 
কেহই কি কোন কালে আদর দিয়াছে? কেন ওদিকে 





তাকাইব ? দয়াময় হে, আমরা গরীব মেষের দল, আমরা 
মেষপালকের প্রসন্নতা পাইলেই কৃতার্থ হইব। তুমি যাহাবে 
“কর ধনী সেই ধনী, তুমি যাহারে কর সুখী সেই স্বখী। অমুক 
'আমাদের শ্রদ্ধা করে না, অমুক আমাদের বিশ্বাস করে নাঃ 
একথা কেন ভাবিব? পৃথিবীর দিকে ভাকাইব কেন? 
তোমার কাছে খাটি হইতে চেষ্টা করিব। মানুষ অবিশ্বাস 
অপমান করে বলিয়া যেন কখন কীদিতে না হয়। এ সকল 
বিষয়ের জন্ত কাদিব কেন? কীদিব স্বর্গের মুকুট পরিবার 
জন্য । প্রশংসা আদর পৃথিবীর টাকা কড়ি সম্পদ লাভের 
জন্য মন যেন কাতর না হয়। যখন সকলে. বলিবে আদর 
বিশ্বাস মান্য করিব না, তখন ভিতরে আনন্দের পর্ণিমা বিক- 
দিত হইবে। তখন তোমার. আদর দয়ার উৎসাহিত 
হ্ইব। হে দয়াময়। হে কৃপাসিস্কু, তুমি কৃপা করিয়া এমন 
আশীর্বাদ কর আমরা যেন সকল প্রকার অপমান হুর্গতির 
মধ্যে মার স্েহবাক্যরপ আদর পাইবার জন্য সর্বতোভাবে 
চেষ্টা করি, মার প্রসন্নতা লাভের জন্য যেন প্রয্বাসী হই; 
দাম, তুমি এই অনুগ্রহ কর। [মো] 

| শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। রী 





বাল্য খেলা । 
ৃ শনিবার, ১ল! জুলাই, ১৮৮২। 
হে জীবনেশ্বর, হে উৎসাহদাতা, বালকের রাজ্যে বালক 
হই. থাকা যায়, কিন্ত বৃদ্ধরাজ্যে বালকের স্থান নাই। 
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অনুরাগ উৎসাহ উদ্যম ধদ্দি হাস হইল তবে দলের মধ্যে 
কর্ধ করা কঠিন হইয়া উঠিল। গভীর বিশ্বাসের তত্ব কাহাকে 
বলিব? কে অনুগত হইয়া! প্রেমের বথা শুনিবে ? বাল্য: 
কালে বলিতাম বালকদিগকে; আদর করিয়া শুনিত, শ্রন্ধ। করিযী 
বিশ্বাস করিত বঙিয়! কৃতার্থ হইতাম। কিন্ত এখন নববিধানের 
তত্ব আর কেন জিহ্বা বলিতে চায় না? বাল্যতত্ব গভীর 
বৃদ্ধ দল শুনিবে না। ছোট -বালক পড়িয়া রহিল বাল্যক্রীড়া- 
ক্ষেত্রে আর বৃদ্ধের একে একে সকলে চলিয়া যাইতেছে । 
নরনারী সকলেই বৃদ্ধের মত কথা কয় । অসহ সে সকল কথা। 
খেলা ঘরে আর লোক নাই। একটি ছেলে বসিয়া; কাহার 
সঙ্গে কথা কহিবে, কাহার কাছে হেসে হেসে মার কথা বলিবে? 
খেলা ঘরে ধেলা করে লোক যে আর আসে না। বৃদ্ধেরা 
খেলা বরের বাহিরে ফীঁড়াইয়া হাসে, অবিশ্বাস করে, অবশেষে 
চলিয়া যাপ়। দয়াময়, যাহার খেলা ঘ্বর ভিন্ন আর শ্বর নাই, 
খেলা করা ভিন্ন আর কাজ নাই, বুদ্ধির ধার. যে ধারে না, 
তাহার দশা কি করিলে? যাহাদের সঙ্গে আসিষ়াছিলাম 
ভবে তাহার! যদ্দি বুড়োবুড়ি হইল তরুণের :কি হইবে? স্কট 
আসিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল আর কি খুলিবে না? মহা" 
বিপদে পড়িয়াছি। ঠাকুর, খেলা করিবার লোক পাই না। 
জানিলাম না বিষয় কর্ম করিতে, জানিলাম না. আশ্রিতদ্দিগের 
প্রতি ভাল-ব্যবহার করিতে, জানিলাম না লোকের তুষ্ি খ্যাতি 
লাভ করিতে; ইহালোকের সভ্যতা জানিলাম না, পৃথিবীর 
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চাতুরী বুঝিলাম না। দেশে না হউক দেশাস্তরে কার্য্যক্ষেত্ 
করিয়া দিতে চাও. দাও। কিন্তু হে ঠাকুর, যাহাদের সঙ্গে 
আতিয়াছিলাম তাহারা ফেলিয়া গেল। তাহারা যে বৃদ্ধ হইল 
জ্ঞানী উচ্চপদ পাইল। আর রৌকা যে খেলা ঘরে পড়িয়' 
রহিল, ভাহার কগ্রা কে শুনিবে জগদীশ, বালককে কি 
কেহই মানে না? ফ্ুব কি চিরদিন জঙ্গলে সাধন. করে ? 
প্রহ্থাছের বন্ধু কি কেহই হয় না? সকলেই বৃদ্ধের ঘলভুক্ত 
হয়? ইহার! হরিনাম শিখিয়াছে, নববিধানের তত্ব বুঝিয়াছে ; 
আর উৎসাহ নাই শিখিতে। অলস হইয়াছে। . পরের কাছে 
পড়িবে না, পরের মতে সাধন করিবে না। পরমেশ্বর, বালকের 
ব্যবসা বুঝি শেষ হয়। তবু লুক্কায়িত বালকমণ্ডলী আছে 
তাহাদের সঙ্গে কথা কহিব। তাহারা আমার" বন্ধু, তাহারা 
আমার অনুরাগের মধ্যে উপস্থিত।. বালকসেবার জন্ঃ আসি- 
যাছি, বালকসেবা চিরদিন করিব, বালকের ব্যবসা ধেন 
কালে শেষ না.হয়। দয়াময়, এই এত ৰড় পৃথিবীতে বিশ্ধালী 
_বালকদল কি কোথাও দাই ? বালকের কথ গিয়া তাহাদের 
কাছে পৌছিবে। খেলা ঘর ভার্গিৰ না, আবার বালক তাড়া- 


য় তাড়াইয়া আনিতে হইবে । চিরব্যবসার়ীর ব্যবসা ক্কি 
বন্ধহয়? দয়াময়, দীননাথ, অনুগ্রহ করিয়া এই আশীর্বাদ 
কর ঘেন অন্তরের অন্তরে চিরবাল্য স্থাপন করিয়৷ খেলা ঘরের 
্‌ কাজ করিতে করিতে পুপ্যবান এবং হুখী হই। মো 
মি ৯, সানি শাসিঃ তি এ 





